 তীর্থ-্রম কাহী 


ভারতবধাঁয় তীর্থ বা মাহাত্ম্য প্রকাশ 





শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত 





সহজে লভিতে যদি চাও জ্ঞানধন। 
সচিত্র “ভ্রমণ-কাহিনী” কর অধ্যায়ন ॥ 
সকলের প্রিয় ইহা গরীবের মিত্র। 
অনায়াসে সংশোধিবে অক্ঞের চরিত্র ॥ 
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ন্বিভভাঞ্পন 


ফি ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থসমৃহ এবং স্থান-মাহাত্ময সকল 
সহজে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই সচিত্র *্তীর্ঘ- 
“ ভ্রমণ-কাহিনী” পাঠ করুন। ইহা ভারত, রামায়ণ, নানাবিধ পুরাণ ও 
বেদাদি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়! সাধারণের হিতার্থে গ্রস্থাকারে তিন 
ভাগে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। যে কোন ভাগের পুস্তক- 
খানি পাঠ করিবার সময় যেন যথার্থ তীর্থ গ্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, 
এইব্ূপ মনে হইবে। 
ইহার প্রথম ভাগে--কপিকাতার সন্নিকটস্থ পীঠস্থান ৬কালীঘাট ও 
» প্রীশ্রীঠতারকেশ্বর তত্ব, এবং হাবড়া ষ্টেশন হইতে রেলযোগে পশ্চিম 
তীথ যথা,--বৈদ্লনাথ, গয্া, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, হরিদ্বার, কন্থল, 
ইন্দপরস্থ, কুরুক্ষেত্র, মথুর1, ব্রজমগ্ডলী ও বৃন্দাবন, আগ্রা, রাজপুত বীর 
মহারাজ জয়সিংহ প্রতিষ্ঠিত জয়পুর সহর ও জগদ্দিখ্যাত দেবালয়, আর ৪ 
আজ্বমীরের অন্তর্গত পুস্কর ও সাবিত্রী তীর্থ। দক্ষিণে--বৈতরণী, 
ভৃবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, পুরীতীর্ঘ, পন্পক্ষেত্র, আরও গুগরাটের ক 
সাগরোপকণ্ঠে দ্বারকাপুরী, এততিন্ন গৃহস্তের নানাবিধ প্রয়োজনীয় বিষন্ন 
লি হইয়াছে । 
তৃতীয় ভাগ যন্স্থ, শীপ্রই পাঠক সমাজে চিত্রপহ প্রকাশিত হুইবে-- 
ইহাতে কলিকাত! হইতে বোম্বে, এলিফ্যাণ্টাকেপ, পুণানহর, দ্বিতীয়বার 
দ্বারকাপুরী যাত্রা, গোহাটীর অন্তর্গত শ্রীপ্রীকামাখ্যাদেবীর দর্শন যাত্রা, 
বশিষ্ঠাশ্রম, আরও চট্টগ্রামের অন্তর্গত রীপ্রীঞচন্ত্রনাথ ও ৮আদিনাথ 
দর্শন যাত্রা, এততিন্ন দাঞ্জিিলংএ ছুক্জন্নলিঙ্গ ও নেপালের অন্তর্গত 
্রীস্্র৬পশুপতিনাথ দর্শন যাত্রা সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
*গ্রস্থকার-_-৩৫৬, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা, অথবা নামার 
নিকটে পাওয়] যাঁ--ভীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ কর্ণওয়ালিস্‌ ্রীট। 





৪ 


বাঙ্গালী নানা বিষয়ে অধংঃপতিত হইলেও তাহাদের হৃদয়ে ধর্্ের 
পবিত্র মধুর ভাব এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও দেখিতে পাওয়া 
যায়, ধর্মের পবিত্র নামে কাতারে কাতারে অসংখ্য হিন্দু নরনারী পুণ্য 
সঞ্চয়ের নিমিত্ত স্ত্রী, পুত্র, কন্তা প্রভৃতিকে লই পরম পবিত্র তীর্ঘ 
সুজন পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যের তীর্থ স্কানগুলি 
যেন নব প্রস্ফুটিত গোলাপের সৌরভের স্তাক্স কার্ধাবিশিষ্ট, ইহার উচ্চ 
উচ্চ তোরণসংশ্লিষ্ সুন্দর মন্দির এবং দেষতাদিগের অতুল খরশ্বধ্য সকল 
দর্শন করিলে আত্মহার1 হইতে হয়। ভারতের চারিদিকে চারি ধামে 
যেচারিটা প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান বর্তমান আছে, তাহাদের দূরতাহেতু 
একের সহিত পরের মিল নাই, অর্থাৎ পশ্চিম তীর্ঘে যে সমস্ত দ্রব্য 
সামগ্রীর স্থবিধা আছে, দক্ষিণে তাহার ঠিক বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়, 
ফলতঃ যে তীর্থে যে সকল দ্রব্যের একান্ত আবশ্তাক, তীর্থসেবকদিগের 
কর্তবয-_সংক্ষেপে উহা ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হইল। তীর্থে তীর্থে পরি- 
ভ্রমণ করিলে জ্ঞানের বিফাশ, দৈহিক উন্নতি, তৎসঙ্গে পরকালের 
কার্য এই ভ্রিবিধ ফগলাভ হয়) কুপমণ্ুপবৎ কেবল এক স্থানে অব- 
স্থান করিয়া থাকিলে ভগবানের স্থষ্টিলীলার নানাপ্রকার সৌন্দর্য দর্শন 


কিউ 
না করিলে সে আনন বা দেরূপ জ্ঞানলাভ কখনও হয় না) বিংশ্ষতঃ 
দাক্ষিণাত্যের দেবালয় গুলির আয়তন এত বড় যে, এক-একটা দেবালয় 
যেন এক-একটা ভিন্ন গ্রাম বলিলেও অতুযক্তি হয় না। হিন্দু চিরকালই 
অকপট হৃদয়ে ধর্ষের সেবা করিয়া থাকেন, কারণ হিন্দুর সম্পূর্ণ বিশ্বাস, 
তীর্থ স্তানে উপনীত হইয়া দেবদেখী দর্শন করিলে মুক্তিলাভ হয়। এই 
অনস্ত জালা! যন্ত্রণাময় পরীক্ষাতৃমি “সংসারের” মায়া বন্ধন শিথিল হয়-- 
তাই পিতা উপযুক্ত প্রাণপ্রিয় পুত্রহথারা, পতি ভ্রীবন সহচরী পত্রীহারা, 
পুত্র জনকজননীর স্নেহসিক্ত ক্রোড়হারাঞ্হইয় হৃদয়ের শোক, তাপ, 
উপশম করিবায় জগ্তই এই পবিত্র তীর্থ স্থানে ছুটিয়া যান; প্রকৃতির 
স্তামল শোভা সৌন্দর্য সন্দর্শনে প্রাণে প্রীতি অনুভব করিরা থাকেন। ঠা 
কালের কি বিচিত্র গতি_আজ আমাদের সেই পরম পবিত্র তীর্থ 
সমূহে ও নানা প্রকার প্রতারণা দেখিতে পাওয়া বায়। পৃর্ব্বে নৌকা- 
যোগে বা পণব্রজে ধাহারা তীর্থ পর্যটন করিতেন, তীহাবা কত সঙ্জীয়, 
কত ক্লেশ, কত অর্থ ব্যয়সহকারে পাষও দম্থাদিগের ভয়ে ভীতচিত্তে কত 
প্রকার খিড়ম্বন। ভোগ দহা করিয়া এই ছুল্লতি পবিত্র স্থানদশন করিতে 
কুষ্টিত হইতেন না, সেই প্রাচীন ইতিহাস অগ্তাপি পাঠ করিলে হ্বদ্কম্প 
হয়, কিন্ত এক্ষণে রেলগাড়ীর সাহাযো এবং ইংরাজ্ররাজেক ,খাসনগুণে 
যাত্রীদিগের যতদূর সম্ভব স্ুথসাধ্য হইয়াছে, এই দ্রুতগ খ। রেলগাড়ীর 
সাহাদ্যে অতি অল্প সময়ে ও সামান্ত বায়ে নির্বিপ্রে গরীব, দুঃখী, আবাল, 
বৃদ্ধ, বনিত! সকলেই তীর্থ স্থানে গমনপুর্বক আপন আপন নয়ন ও 
জীবন দার্থক করিতেছেন। যে পরম পবিত্র "তীর্থ" সমূহের মাহাত্ম্য 
অবগত হইয়াও ইহাতে অবিশ্বাস, ভক্তিহাসের ইহাই প্রধান কারণ 
অন্গমান হয়, প্রমাণন্বক্ূপ বল! যাইতে পারে, যাহা সহজলভ্য, তাহার 
আদরও তত অল্প_-আর যাহা ছল ত, তাহার যত্বও তত অধিক পরি- 





এাশীীিী 





অধীন গ্রন্থকাল। 


তীর্থদেবকদিগের কর্তব্য 


স্পা ও পল ৩ 





তীর্থ যাত্রা করিবার পূর্বদিবদ গৃহে উপবানপূর্বক যথাশক্তি 
গণেশ, পিতৃগণ ও বিগ্রহগণের পুজা করতঃ পরমানন্দে হষ্টচিত্তে যথা- 
নিয়মে শুভদিন, শুভলগ্নে ঘটগ্রাপনপূর্ব্বক যাত্রা! করিতে হয়। তীর্থে 
উপস্থিত হইয়! পিতৃগণের অর্চনা করিতে হয়, এইরূপ করিলে অভীষ্ট 
. ফললাভ হইয়া থাকে। তীর্থ স্থানে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিতে নাই। 
অন্নার্থীকে অন্ন্বান, তিক্ষার্থীকে ভিক্ষাদান এবং চরু, শক, গুড় প্রভৃতির 
দ্বারা পিতৃগণের উদ্দেশে পিগুদান করিতে হয়। তীর্ঘশ্রা্ধে অর্থ বা 
আবাহন নাই। কি প্রশস্ত কি অপ্রশস্ত সকল সময়েই শ্রাদ্ধ করিতে 
পারা যায় । প্রনজত তীর্থে উপস্থিত হইয়া স্নান করিলে শ্নান ফল 
পাওয়। যায় সত্য, কিন্তু তীর্থ যাত্রাজনিত ফললাতের আশা! ছুরূহ। 
কথিত আছে, তীর্থ দর্শন দ্বারা পাপী বাক্তির পাপ বিমোচন হয়; কিন্তু 
তাহার! অভীষ্ট ফগ্ললাভ করিতে পারে না, কেন না যাহার! শ্রদ্ধাশীল, 
তাহারাই তীর্থ ফললাত করিয়া! থাকেন। যিনি পরের জন্য বেতনাদি 
লইয়া তীর্থে গমন করেন, তিনি যোড়শাংশের একাংশ ফলপ্রাপ্ত হন। 
যাহার উদ্দেশে কুপময়ী প্রতিকৃতি নির্মাণ করতঃ তীর্থসলিলে নিমগ্ন 
করা যায়, তিনি অষ্টমাংশের একাংশমাত্র ফললাত করেন, পুরাণে এই- 
রূপ প্রকাশ আছে। তীর্থে উপবান ও শিরোমুণ্ডণ কর! কর্তবা, কারণ 
যুণ্ডপের ফলে শিরোগত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ দূরিত হইয়া থাকে। 
যেদিন ভীর্থে উপস্থিত হইবেন, তাহার পর দিবস উপবাস এবং তীর্থ: - 
প্রাপ্তি দিবসে শ্রৃদ্ধের অস্ুষ্ঠান করিবার নিয়ম। 


দি তীর্ঘসেবকদিগের কর্তব্য , ৃ 








যুণ্ণাঁদির ব্যবস্থা__কৃম্তকোণমে, সেতুবন্ধ, গো কর্ণে, নৈগিষা- 
রণ্যে, অযোধ্যায়, দণ্কারণে, বিরূপাক্ষে, বঙ্কটেশ্বরে, শালগ্রামে, প্রয়াগে, 
কাঞ্ধীতে, দ্বারকাপুরে, মথুরায়, শ্রীপন্মলাভ ও কাশী, এই সকল তীর্থ 
স্থানের পুণাবতী নদ বা নদীতীরে সমূদ্র ও ভাস্কর পর্বত ইত্যাদিতে 
সুগ্ডণ ও উপবাপ করিতে হয়। ভুলক্রমে ঘিনি উপরোক্ত স্থানে মুগ্ডণ 
বা উপবাস না করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, সমস্ত পাপ তাহার 
সঙ্গে নিঃদনেহে অবস্তান করিতে থাকে । 
পুবাবিত্গণ কর্তৃক একটা প্রাচীন উপৃখ্যান প্রকাশিত হইল। যে 
সকল সাধুর হৃদয়ে পরোপকার প্রবৃত্তি জাগরূপ থাকে, তাহাদের বিপদ- 
রাশি সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং প্রতিপদে সম্পদ বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 
পরোপকার দ্বারা যেরূপ শুদ্ধিলাভ হয়, তীর্থ স্তানে তাদৃর্ী শুদ্ধির আশ! 
নাই। পরোপকার দ্বারা যেরূপ ফুল পাওয়া যায়, বহু দান দ্বার! তাদুশ 
ফললাভ হয় না) পরোপকার দ্বারা যেরূপ পুণ্য উপার্জিত হয়, 
কঠোর তপস্তাতেও তাদৃশ পুণ্য প্রদান করিতে সমর্থ হয় না, অর্থাৎ 
পরোপকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং পরাপকার অপেক্ষা মহাপাপ 
জগতে আর দ্বিতীয় নাই। জীবন নানারূপ প্রশ্্ধ্য প্রভৃতি সমস্তই 
করীকর্ণাগ্রবৎ চপল, সুতরাং কেবলমাত্র পরোপকার সান করাই 
মনীষী ব্যক্তির সর্বদা কর্তব্য। যে নারী পতির ভ''দ। না লইয়া! 
শ্বেচ্ছাক্তমে কোন তীর্থে গমন করেন, চরমে তাহাকে অধঃপতিত 
চইয়। শোচনীয় গতিলাভ করিতে হয়, আর যেব্যক্তি সন্ত্রীক তীর্থ 
স্থানে গমনপূর্বক শুদ্ধচিত্তে পিতৃগণের উদ্দেশে পিগুদান করেন, তাহার 
সৌভাগ্যের সীমা থাকে না, উক্ত পিও প্রা্সীতার পি” নামে অভি- 
হিত হয়। ভগবান্‌ শ্রীরামচন্ত্ নরাকারে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া তীর্থে 
স্ত্রীক পিগুদান করিয়া মানবদিগকে এইকপ শিক্ষা প্রদ্ধান করিয়াছেন ! 
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বলাবাহুল্য, পিওদানের সময় স্ত্রীকে পিও উত্তোলন করিয়া স্বামীকে 
সাহায্য করিতে হয়, সন্্রীক পিগদানে এইরূপ নিয়ম। পিতামাতা 
ব্যতীত জগতে শ্রেষ্ঠ গুরু আর দ্বিতীয় নাই__এই নিমিপ্ত প্রবাদ আছে, 
গুরুগোবিন্ন একত্র দর্শনে বু পুণ্য হয়, অর্থাৎ উপযুক্ত পুত্র, পিতা" 
মাতাকে ঘত্বের সহিত শ্রদ্ধাসহকারে তীর্থ স্থানে গমন করিয়া দেব 
দর্শন করিলে বহু পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন। 
মানস তীর্থের সংখ্যা অনেক। গগ্নাতীর্থ পিতৃগণের মুক্তিগ্রদ 3 
তনয়গণ ওর স্থানে গমন করতঃ ভক্তিসহকারে পিওুদান দ্বারা পূর্ব 
পতামহগণের খণ হইতে বিষুক্ত হইয়া থাকেন। যে সকল তীরে স্নান 
করিলে পরমাণতি লাভ হয় বলিয়৷ কথিত হইল, তন্মধ্যে সত্য, ক্ষমা, 
ইতি নিগ্রহ, সর্বভূতে দয়া, অর্জয়, দান, দম, সন্তোষ, প্রিয়বাদিত্ব, , 
দান ও তপ এই সমস্তই মানস তীর্থ বলিয়া! জানিবেন। চিত্তপুদ্ধি সকল 
শী্থের শ্রেষ্ঠ বলিয়! গণনীয়। জলে দেহ প্লাবিত হইলেই তাহাকে গ্রকৃত 
বান বলা যায় না, দমণ্ডণ রূপ জলে ন্নাত,রাগাদি রহিত ও বিষয় কামনা 
হন হইলেই প্রক্কত ন্নাত বল! যায়। যে ব্যক্তি লোভী, পিগুল, ক্রুর, 
গস্তিক ও বিষয়াসক্ত, সে সকল তীর্থে গ্নাত হইলেও পাপী ও মলিন 
[লিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। দেহস্থিত মল দূর হইলেই মানব 
নির্মল হইতে গারে না, অর্থাৎ মানস মল পরিত্যক্ত হইলেই শ্তদ্ধচিত্ত 
হওয়। যায়। অতিরিক্ত বিষয়াশক্তিই মধনসমল নামে খ্যাত। 
যে চিত্তে ছুষ্টত৷ নিহিত আছে, তীর স্থানে তাহা! কিরূপে পরিশুদ্ধি 

হইবে? চিত্ত নির্মল না হুইলে দান, যজ্ঞ, শৌঁচ, তীর্থমেবা সকলই 
অতীর্ঘ স্বরূপ হয়। জিতেন্দ্রিয় হইয়া মানুষ যেখানেই থাকুন না কেন, 
'সেই স্থাসই তাহার তীর্থ গ্বান। রাগ-দ্বেষরূপ মলবর্জিত হইয়! জ্ঞান- 
রূপ জলপুর্ণ তীর্থে যে ব্যক্তি দ্নান করিতে পারেন, তিনিই নিঃসন্দেহে 
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পরমাগতি লাভ করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি তার্থে গমনপুর্্কক 
অন্ততঃ ব্রিরাত্রি বাস এবং গো, স্বর্ণ দান না করেন, তাহাকে জন্ম জন্ম 
দরিদ্র হইয়া থাকিতে হয়। তীর্থ যাত্রাঘটিত যে ফললাভ হয়, ভুরি 
দক্ষিণ যন্ত দ্বারাও তাদৃশ ফলপ্রাপ্ত হওয়। যায় না। যেব্যক্কির প্রতি- 
গ্রহ বিমুখ ও যিনি বথাণন্ধ দ্রব্যেই সন্তষ্ট থাকেন এবং অহঙ্কারবর্জি তঃ 
তাহারাই তীর্থফল প্রাপ্ত হইফ়্। থাকেন। পুণ্যশীলের কথা দূরে থাকুক, 
শ্রন্ধাবান ধীর ও সমাহিত হুইয়! তীর্থে গমন করিলে পাপী ব্যক্তিও 
বিশ্ুদ্ধিলাভ করিতে পারে। শ্রদ্ধাহীন, 'লাস্তিক, সান্দগ্ধাচত্ত ও হেতু 
বাদী--এই সকল লোক কদাপি তীর্থ ফলভোগী হইতে পারে না। 
বাহার সর্বন্ব সহিষ্ণু, ধীর হইয়া যথাবিধি তীর্থ সমূহ পর্মাটন করেন, 
অস্তিমে তাহারাই দ্বর্সভোগী হইয়া থাকেন। তীথ স্থানে কথন পাপ 
কার্ধ্যে মতি রাখিতে নাই এবং কাহারও সহিত কলহ করিতে নাই, 
ভক্তিই মুক্ি--এই সারগর্ভ উপদেশ বাক্য হ্ৃদয়ঙ্গমপূর্বক লকল কার্যে 
প্রবৃত্তি হইবেন । 

দানের উপযুক্ত পাত্র_ঘে ব্রাহ্মণ সদাচারবিশিষট, তপপ্তান্থিত, 
বেদবেদাস্তবিৎ, শিব, বিষ প্রভৃতি দেবোপাসক এবং পুরাণ ব্যাখানে 
সমর্থ, তিনিই প্রকৃত দানের উপযুক্ত পাত্র, অর্থাৎ তাক্গাকেই দান 
করিলে প্রকৃত দানফল পাওয়া যায়। 

একদা বশিষ্ঠটদেখ মহারাজ দিল্লীজকে উত্তরে বগিরাছিলেন, যত 
প্রকার দান পাত্র আছে, তন্মধ্যে বেদোক্ত আচারনিষ্ঠ ব্রক্ষণহ দানের 
শর্ট পাত্র। যে ব্রাহ্মণ শৃদ্রান্ন ভোজন করেন নাই, যিনি বেদ অধ্যায়ন 
করিয়াছেন এবং পৌরাণিক মন্ত্র সমস্ত ধাহার অত্যন্ত আছে, যিনি 
শিব, বিধু প্রভৃতি দেবোপাসনা ও বর্ণাশ্রম ধর্খের অনুষ্টানে: তৎপর, 
যিনি দরিত্র ও বহু কুটুমবযুক, লেই ব্রাহ্মণকে দানের অৎপা্ধ বলিয়! 
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জানিবেন। ব্রাহ্মণই দানের প্রকৃত পাত্র সন্দেহ নাই, এরূপ পাত্রাকে 
দান করিলেই ধর্মাতিলাষ পুর্ণ হয় এবং চরমে মোক্ষ প্রাপ্তি হুইয়! 
থাকে । পুণাস্থলে বিশেষতঃ তীর্থ স্থানে সৎপাত্রজ্ঞানে, সাধারণরূপে 
ঘ্লান করিতে নাই, কেন না__-পুণ্যক্ষেত্র তীর্থাদিতে সৎপাত্রকে বিশেষ- 
রূপে পরীক্ষা ন। করিয়া দান করিলে দশ জন্ম কৃকলাস (কীকলাস) 
তিন জন্ম গণ্দত, ছুই জন্ম ভেক্‌, এক জন্ম চণ্ডাল তৎপরে শূত্র, বৈশ্য ও 
ক্ষত্রিয়, সর্বান্তে নানারোগকীর্ণ দরিভ্ ব্রাহ্মণ হইয়াজন্ম গ্রহথণপূর্র্বক সেই 
পাপের প্রায়শ্িত্তমাধন করিতে হয়। তীর্থ স্থানে যদি একান্ত 
- কাহাকেও সৎপাত্র বিবেচন|। না করিতে পারেন, তাহা! হইলে সেই 
দান বস্ত ভগবান মহেশ্বরের নামে উৎসর্গ করিলে পুণ্য ফললাভ হয়, 
অতএব তীর্থ স্থানে কথন কেহ যেন অসৎপাত্রে দান না করেন? এই- 
বূপ আবার ভাদ্রপদে কৃষ্ণপক্ষে মহালয়া পার্বনবিধানে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ 
না করিলে দেহান্তে তদ্দোষে তাহাদের কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বেতাল 
প্রাপ্ত হইতে হয়। 
প্রত্যেক পর্বতিথিতে বা ধোগের সময় সকল স্থানে সাগর পুণ্যপ্রদ, 
অপর সমন্ধ সাগরজলে অবগাহন, এমন কি স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে নাই, 
কিন্তু সেই সাগর স্বান_-সেতুবন্ধে, সিন্ধুপাগরসঙ্গমে, গঙ্গানাগব্রসঙ্গ মে, 
গ্রোকর্ণে ও পুরুযোস্তষক্ষেত্রে কালাকাপ বিচার নিষিদ্ধ, কেন না দ্বাপর- 
যুগে ভগবান শ্রীরামরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া! রাক্ষপরাজ রাবণকে 
সাগরপারে উদ্ধার করিয়া সীতা ও লক্ষণের সহিত সেই সাগরের পর- 
পারে উপস্থিত হইয়াই দেবগণ, পিভৃগণ ও মুনিখধিগণকে সাক্ষ্য রাখিয়! 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি অগ্থ এই সেতুবন্ধে যে তীর্থ প্রতিষ্ঠা 
করিলাম, এইরূপ যে যে পুণ্যসসিলোপরি আমার প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠা আছে, যে কেছ যখনই সেই নকল স্থানে ভক্কিসহকারে স্নান 





11০ তীর্ঘসেব্কদিগের কর্তব্য 





করিবে, আমার অনুকষ্পাক্ তাহাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে 
না। 

এই অপরিচিত তীর্থ স্থানে পীড়িত হইলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার 
ব্যবস্থা কর! উচিৎ এবং এরূপ আহারীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা করিবেন, যাহা 
সহজে পরিপাক হয়, যে বন্ত থাইলে অস্থথ হইবার সম্ভাবনা, উহা] 
সর্তোভাবে ত্যাগ করা কর্তব্য। তীর্থ যাত্রা করিবার পূর্বে এরূপ 
একটা পথপ্রদর্শক সংগ্রহ করিবেন, যিনি পরিচিত,বিশ্বাসী ও এ বিষয়ে 
গারদর্শিক, অর্থাৎ ধিনি এই ব্যবসা করিম্নাই জীবিকা নির্বাহ করেন, 
কেন না--এন্ূপ একটা লোক সঙ্গে থাকিলে যাত্রীরা সকল বিষয়ে 
তাহাদ্র নিকট পাহায্য পাইবেন, সন্দেহ নাই। 








তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী 


' ভ্তীন্্র গড 
ওয়ালটেয়ার 


হাবড়া হইতে এইগ্বানে যাইতে হইলে, বেঙ্গল নাগপুর রেলযোগে 
ওয়ালটেয়ার নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। এই ্টেশনটী 
বেঙ্গল নাগপুরের একটা প্রধান জংশন ষ্টেশন । তথা হইতে ব্রাঞ্চ 
লাইনে ঢুই মাইল পথ অতিক্রম করিলেই, ভিজাগাপ্রম্‌ নামক ষ্টেশন 
দেখিতে পাইবেন। প্র ষ্টেশনে নামিলেই সহরের মধ্যে যাইবার স্থৃবিধা 
হয়। ঠ্রেখনের অনতিদুরে বৃহৎ ধর্মশালা বিরাজমান্‌। এই ধর্শশালাটা 
ভিজির়াগ্রামের মহারাজা, যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্য নিশ্মাণ করাইক! 
যে কত পুণ্য ঘঞ্চয় করিয়াছেনু, তাহার ইয়ত্তা কর! যাঁয় না। ধর্ম- 
শালাটা বেশ পরিফার ও প্রশস্ত, ইহার সম্মুখে ফটকের ভিতর কিছু 
পতিত স্থান্*আছে, এর স্থানে ঠিকা গাড়ীর আড্ডা থাকা? বিদেশী যাত্রী- 
দিগের অনেকটা সুবিধা হয়। ফটকের বহির্ভাগে একটা জলের কল 
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আছে। ধন্মশালাটার চতুদ্দিকে স্ন্দর বাগান এবং মধ্যস্থলে প্রশস্ত 
প্রাঙ্গণ থাকায়, ইহার“সৌ নদর্ধ্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, অপরাপর তীর্থ 
স্থানের ধর্দশালীর নায়, এখানে সহজে থাকিবার অধিকার পাওয়া 
যায় না। এই পাস্থশাল! নির্মাণের উদ্দেশ্ত এই যে, ষগ্তপি কোন বিদেশী 
যাত্রী পরিবারবর্গ লইয়া সহসা এই স্থানে আসিয়া বাসাবাটী ভাড়? 
করিতে না পারেন, তাহ হইলে এই ধর্শালার অধ্যক্ষ মহাশয়ের 
নিকট আবেদন করিলে, এখানে যদি কোন কম্পার্টমেন্ট থালি থাকে, 
তাহা হইলে সেই বাক্তি উক্ত কম্পাটযনে্টট তিন দিবস বিনা ভাড়ায় 
থাকিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। অথাৎ এই সকল আশ্রস্স প্রাপ্ত ভদ্র- 
লোকদিগকে এই তিন দিবসের মধ্যে সহরের ভিতর বস করিবার জন্ত 
বানাবাটা ঠিক করিবার অবসর দেওয়া হয়। যঞ্চপি ইহাতেও কোন 
যাত্রী সুবিধা করিতে ন| পারেন, .কিন্বা এই ধর্মশালাতেই থাকিতে 
ইচ্ছা করেন, তাহ। হইলে প্রথম [তন দিবসের পর, প্রত্যেক যাত্রীকে 
প্রতি রোজ এক আনা হিসাবে ভাড়া দিতে হয়। বলা বাহুল্য_-এই 
ধর্্শালাটা আয়তনে এত বৃহৎ এবং ইহার মধ্যে এতগুলি কম্পা্টমেন্ট 
আছে ষে, প্রায়ই কোন আবেদনকারীকে কখনও হতাশ হইতে হয় 
না। একটা পরিবার লইয়া থাকিবার একখানি শয়- €হ, একথানি 
জিনিস পত্র রাখিবার গৃহ ও একখানি রম্থই ঘর আর একটা পায়খান। 
লইয়া এক-একটা কম্প;টমেন্ট নির্দিষ্ট আছে। সুখের বিষয় একটার 
সহিত অপরটীর কোন সংশ্রব নাই । ' 
ষ্টেশন হইতে সহরের মধ্যে যাইবার,জন্ত ঘোড়ার গাড়ী, ল্যাণ্ডো, 
গাড়ী, বাগ (ঘোড়ার গাড়ীর ন্যায় আকৃতি কিন্তু গরুতে বহন করে) 
_শ্রভৃতি গাড়ী সকল সন্তাদয়ে ভাড়া পাওয়া বায়। কোন, নৃতন যাত্রী 
এই ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে, সহরের মধ্যে বা" ধর্শালায়__যথায় 
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থাকিবেম, উহা নির্ণয় করিলে, রেল কর্তৃপক্ষের আদেশ ক্রমে একখানি 
ছাপান ফরম প্রাপ্ত হন, সেই ফরমথানি লইয়া প্রত্যহ নিকটস্থ 
 মিউনিসিপাল হেল্থ অফিসে, প্রথম সাতদিন প্রাতে আট ঘটিকার 
. মধ্যে হাজির হইয়া, রোগাক্রান্ত কিনা ডাক্তারের নিরুট তাহার পরীক্ষা 
দিতে হয়। ফিন্তু ডাক্তারের ফি দিলে স্ত্রীলোককে তথায় যাইতে 
হয় না, তিনি বাটাতে আসিয়া হেল্থ অফিসে রিপোর্ট পাঠাইয়া দেন। 
পুরুষ কিন্বা স্ত্রী দকলকেই এই নিয়মান্থলারে থাকিতে হয়, নিয়ম লঙ্ঘন 
করিলে ১০২ হইতে ৫০ টাকা ঠধধন্ত জরিমানার সন্ভাবনা। প্রথম 
গ্লত দিনের পর, সেখানে যত দিনই থাকুন না কেন, আর কোনরূপ 
পরীক্ষা দিতে হয় গা) ইহার কারণ এই যে, যগ্তপি কোন প্লেগরোগ গ্রস্ত 
বিদেশী ব্যক্তি এখানে গুপ্তভাবে আসেন, তাহা হইলে এই মাত দিনের 
পরীক্ষার ফলে উহা নিশ্চয়ই প্রকাশ পায়। আরও নিয়ম দেখিলাম যে, 
গ্পি কোন যাত্রী তথায় থাকিবার জন্ত নাম লিখাইয়া থাকেন, আর 
এই প্রথম সাতদিনের মধ্যে সহর হইতে বাহিরে কোথাও গমন 
করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেও এই অফিসের অনুমতি লইতে 
স্য়। 
ভিজাগাপট্্রম প্রদেশটা ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া আপার ও লোয়ার 
ওঘালটেয়ার নাম ধারণ করিয়াছে। লোয়ার প্রদেশে মান্দ্রাজবাদী 
গরীব ও গৃহস্থ লোক নকল বসবাস করিয়া থাকেন। তাহাদের অধি- 
কাংশ আবাদস্থান তালপাতের ছাউনি ও তালপাতের ছিটে-বেড়ার 
উর মৃত্তিকা লেপন করা। আপার ওয়ালটেম়্!রে ধনী, শিক্ষিত ও 
ইংরাজ্জগণ প্রায় সমুদ্রতীরেই বাদ করিয়া থাকেন। মান্ত্রাজ প্রদেশস্থ 
জ্রীলোকের। সষ্টরাচর কাচ! দিয়া কাপড় পরিধান করেন, এবং এক 
বাড়ী হইতে অপর বাড়ী ইচ্ছান্ুরূপ গমনাগমন করিয়। থাকেন. 
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কখনও ব1 দলবদ্ধ হইয়া! সঞ্চারিতা বিদ্যল্লতার ন্যায় সমুদ্রতীরে প্রকাশ্ত 
পথে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন, কথনও বা! একাকিনী বহি- 
গত হইয়া, নগরের নানা স্থান হইতে আপনার আবশ্যকীয় দ্রব্য সস্তায় 
ক্রয় করিয়! থাকেন, অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের ন্যায় অবরোধ প্রথা এখানে 
নাই, সুতরাং তাহারা ইহাতে কোনরূপ দোষ ভাবেন না। বাঙ্গাল! 
দেশে স্ত্রীলোকের! তান্খুল চর্ঘণ করির়া ুখান্ভব করেন, তথাকার 
সত্রীলোকে চুরুট ব্যবহার করিরা স্ুখী,হন। 

এখানে স্থানে স্থানে নানাবিধ দৌকান থাকায়, নৃতন যাত্রীদিগকে 
কোনব্ূপ আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে কষ্ট পাইতে হয় নাঁ, কিন্ত 
তেলেগু ভাষা কিছু জান না থাকিলে দ্রব্যাদি খরিদ করিবার সময় 
অনন্ত বেগ পাইতে হয়| কারণ তেলেগু ভাষাই এখানকার প্রচলিত 
ভাষা । ছু*-একদিন তথাকাঁর অধিবাপীদিগের সহিত ভাপরূপে 
মিশিতে পারিলেই অনারাসে তাহাদের কথাবার্তী এবং দ্রব্যাদি 
তেলেগু ভাষার নাম সকল শিখিতে পারা ধায়। তথায় দোকানীদের 
নিকট বাঙ্গাল! ভাষার কোন দ্রব্য চাহিলে, তাহারা উহার মর্ম কিছুই 
বুঝিতে পারে না। পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত গুটি কতক 
প্রয়োজনীয় তেলেওড ভাষায় দ্রব্যের নাম প্রকাশিত ২খল যথা £₹-___ 
চাউলকে-_বীয়ম্‌। অয়দাকে__গোধুমপিপ্ডি। শুজীকে-__গোধুম- 
নকলু। দাপকে-_পগ্,। ছোলাকে_চ্যানাগ। লবণকে_উগ্লু। 
বতকে-__নেরী। তৈলকে--ন্থুনী। দেশ্রাইকে-_-আগিপুল্লা ॥ কাষ্ঠকে-__ 
কাবরা। জলকে--নিলু। স্ুুপারিকে_চাক-কলু। পানকে-_, 
তাম্পাকলু। মত্ম্তকে_চাগ্লালু। হাড়িকে__কুণ্ডা। বেগুনকে-_ 
অঙ্কায়া। শাককে-কোরা। ছুধকে__পালু। তেঁতুলকৈ__চিপ্তাপণ্ড 
গুড়কে_বেল্লম।  ধোপাকে-_-শাকৃলি। নাঁপিতকে--মঙ্গলবাড়। 


| 
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ঘোড়ার গাড়ীকে_গোরমবাগ্ডি। গরুর গ্রাড়ীকে-_এদবাগি। 
থেউরাকে--ছিপরু ইত্যাদি। 
এখানকার প্রধান ভাষাই তেলেওু, তৎপরে ইংরাজী । কি বালক, 
কি বৃদ্ধ, কি ধনী, কি মুটে, কি মজুর, কি দোকানী, কি মেছুনী, বিদেশী 
লোক দেখিলেই তাহারা আদা ইংরাজী আদা তেলেগু ভাষায় কথ! 
কহিয়া থাকে । আর হারা শিক্ষিত, তাহারা সুচারুরূপে ইংরাজী 
ভাষা কহিয়৷ থাকেন, কিন্তু বাক্গালা+ভাষা তাঁহারা কিছুই বুঝিতে 
পারেন না। এদেশের তরকারীর মধ্যে আলু, বেগুন, উচ্ছে, বিঙ্গেঃ 
কাঁচাকলা, শাকপ্রভৃতি, আর ফণের মধ্যে ডাব, আতা, পেয়ারা, বাতাবী- 
লেবু, শশা, পেঁপে, আনারস, রস্তা, নারিকেল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়৷ যায়। বৈশাখ মাস হইলে তালশীস এখানে এত অধিক জন্মে: 
যে, এক পয়নায় এক গ্রাম সেই তালশীসের জল বিক্রয় হইয়া থাকে। 
সহরের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে ছুই দিবস হাট বসে, সেই সময় সকল 
দ্রব্য স্থবিধা দূরে পাওয়া যায়। এথানে নানা স্থানে নানাপ্রকার তর- 
কারী, পদারীর দোকান সকল সঙ্জিত থাকায় কাহাকেও কোনরূপ কষ্ট 
পাইতে হয় না। আতপ চাউল, ডাল, দ্বৃত, তৈল সকল দ্রব্যই পাওয়া 
যায়, ভবে বালাম চাউল, সোনামুগ, সরিষার তৈল এখানে দুশ্রাপ্য। 
এ দেশবাসাদের বিশ্বাস, যে তিলের তৈল পুষ্টিকর, এই নিমিত্ত তথাকার 
জনসাধারণ তিলের তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন। এখানে যে স্থানে 
তরকারী পাওয়া যায়, সেখানে মধ্স্ত পাওয়া যায় না। মস্ত, সমুদ্র- 
তীরে যে বাজার আছে, সেই স্থানেই পাওয়া যায়। এই মেছোবাজার 
এক অদ্ভূত দৃশ্ত! এখানে না! জাতীয় অদ্ভূত অদ্ভূত মত্ন্ত সকল 
দেখিলে আশ্চরধ্যান্থিত হইতে হয়। কোন মস্তের মুখটি নরমুখাক্কৃতি, 
কোনটির লেজের দিকে চ্ষুদবয়, আবার কোনটির বা মুখের উপর 
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শিট টাটা টাটা 
একটা ছত্রের স্যায়, তাহার উপর চকষুদ্বয় শোভা পাইতেছে। এইর” 
যে কত প্রকার অদ্ভূত মত্ন্ত আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক-একটা 
কর্কট, এক-একটা কচ্ছপের স্তায় বড়, অথচ ডিম্বে ভণ্তি দেখিতে পাই- 
বেন। মৌরলা, মৃগেল, বাটা, টাদা ও বড় বড় চিংড়ি মাছ বিস্তর 
আাছে, কিন্ত কই কিন্বা মাগুর মৎস্য এখানে দুপ্রাপ্য । 

সহরের রাস্তা ঘাট পরিফার ও প্রশস্ত। এখানকার ঝাড়ুদ্দার' 
কিন্বা! মেথরদিগের পোষাক দেখিলে সহসা ধনী বাক্তি বলিয়া ভ্রম হর । 
হতগুলি দোকান এখানে আছে, তন্মধো ইষ্টকোষ্ট ও করোমেট কোং 
নামক দোকানই প্রসিদ্ধ। এই ছুইটা দোকানে বাঙ্গালী বাবুদিগের দ্বারা 
কেন! বেচা হইয়া থাকে, এতত্ডিন্ন সকলগুলিই মান্দ্রাঞ্জির দ্বারা পরি» 
চালিত। এখানে বাঙ্গালী অতি অব্পই দেখিতে পাওখা যায়) যতগুলি 
বাজার আছে, তন্মধ্যে “মারকেট” নামক বাজারটীই প্রসিদ্ধ ৷ সাগরের 
জল লোন, স্বতরাং এই লোণা জলের ষে সকল মংস্ত পাওয়! যায়, 
তাহাদের আশ্বাদ ভাল নহে, কিন্তু খাসীর মাংস অতি স্ুস্বান্থ। 
ভিজ্বাগাপট্রম সহরের সাগর তীরে কুড়ি-পচিশ টাকার কম একথানি 
ছোট বাড়ী ভাড়া পাওয়া যার না। 

এই সাগর তীরে জন সাধারণের স্নান করিবার স্ববিধার জন্য বড় 
বড় প্রস্তর নির্ষিত ধাপ প্রস্তত আছে, কানের দম এ সকল ধাপের 
উপর স্থির ভাবে বসিয়। থাকিলে সাগরের তরঙ্গমাল| ইহাতে প্রতিধাত 
হইয়া যে জলপ্রবাহ উলিয়! উঠে, তাহাতেই স্বানার্থীর স্নান সুচারুরূপে 
সম্পন্ন হয়। প্রত্যহ বৈকালে সাগর তীরে বিশুদ্ধ বাষু সেবন করিবার 
অন্ত সাহেব, মেম ও দেশীয় লরনারীগণ সচ্চন্দে একত্রে অবাধে যখন 
বিচরণ করিতে থাকেন, তখন সেই মৃগ্ত অতি মনোমুগ্ধকর । প্রায়ই 
একে অপরের: প্রতি সহান্ুতৃত্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন 
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সাগরের তীরের উপরিভাগে একটা নাইট হাউদ আছে। ইহারু, 
সন্নিকটেই পোর্ট অফিদ। সমুদ্রগামী বিদেশী জাহাজ সকল এই পোর্টে 
আসিলে এখান হইতে ডাক ও মাল পত্র সকল উঠাইয়৷ লই! ষায়। 
এই পোর্ট অফিসের উত্তর দিকে একটা পর্বত শৃঙ্গে ভির ভিন্ন জ্বাতির। 
ভিন্ন ভিন্ন তিনটা ভজনাগার সংস্থাপিত্ত আছে।, একটা মুসলমানন্লিগের 

_মসজিদ্। এই মসজিদ সন্ধে প্রবাদ গুনিতে পাওয়া ধার যে, কোন, 
মুদলমান্‌ সিদ্ধপুরুষের সমাধির উপর এই মসজিদটি প্রতিঠিত। কথিজ্ধ, 
আছে, এই পীর অসাধারণ ক্ষমতাশালী অর্থাৎ গিনি যাহ! অভিলাষ 
করিয়! এই দর্গাতে মানিক “করেন, পীরের ক্বপান্স ভাঙার তাহাই, 
* সফল হয়। এই নিমিত্ত হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান গ্রতৃত্তি যে কেহ পীরের 

ক্ষমতার বিষন্ব শ্রবণ করেন, তিনিই তরক্তিসহকারে এই দর্গাকে শ্রদ্ধ! 
করিয়া থাকেন। 

প্রতি শুক্কবার সন্ধ্যাকাজে এই দর্গার সম্মুখে মোন, রূপ ও 
তারের অসংখ্য প্রদীপ প্রজ্জলিত করিয়া পীরের সম্মান রক্ষা কর! হত্ব! 
মসজিদের পশ্চিম দিকের পর্বাতশৃঙ্গের উপরিভাগে হিন্দুদিগের একটা 
পবিত্র মন্দির শোভ! পাষটতেছে। ভিদ্বাগাপট্মের ছিন্দু ব্যবসায়ীদিগের 
দ্বার! ইহ! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । প্রত্যহ শাস্তাস্থদারে যথানিয়ষে এখানে 
দেবতার আরতি ও অর্নার সময় বেদপাঠ হইয়া থাকে। তৃতীয়টী 
ক্যাথলিক চার্চ। ইহা! পাহাড়ের সর্বপশ্চিমে বিরাপ্রিত) এই গির্জাটীতে 
স্থানীয় শ্রীষ্টানগণ উপাসনা করিয়! থাকেন। 

লাইট-হাউসের পশ্চান্তাগে একটা ময়দান আছে । উদ ময়দানের 
চতুদ্দিকের কিনারায়, স্থানে স্থানে ব্যারাক্‌, মিউনিদিপাল অফিস, মেঃ 
কেল্নার কোম্পানীর হোটেল, পোরষ্টাফিস, বিচারালয় প্রভৃতি থাকাকে 
স্থানটির এক অপূর্ব শ্রী হইয়াছে। দ্বিজ্জাগাপট্রমের পাপর থাইতে অস্ত 
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নুস্বাহ। এই স্থান, নন্ত ও আইভারি কাধ্যের উপর স্বর্ণশোভিত শাখা, 
বালা, রুলি প্রভৃতির জন্ত বিখ্যাত। 

সহরের প্রান্তভাগে, ভ্যালি গার্ডেন নামে একটা স্থন্দর উগ্ভান 
বিরাজিত। এ মনোমুগ্ধকর বাগানে প্রবেশ করিলে আর ফিরিতে 
ইচ্ছা হয় না। ইহার প্রান্তভাগে একটী স্থন্দর ঝরণ! আছে। গ্রীষ্মকালে 
এখানে বিভিন্ন দেশের নর-নারীগণ এ ঝরণায় স্নান করিয়া শাস্তিলাভ 
করিয়া থাকেন। বাগিচাটি হই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে বক্রভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপন সৌন্র্ধ্য প্রকাশ করিতেছে। ইহার মধ্যে 
ষতগুলি বৃক্ষ আছে, তন্মধ্যে নারিকেল বৃক্ষগুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য, 
কারণ এই বৃক্ষগুলি দেখিতে ছোট হইলেও ফলভরে এত অবনত যে, 
বালক বালিকাগণ অবলীলাক্রমে এ কল ফল পাড়িত্তেপারে ॥ এই" 
রূপে ভিজাগাপট্টম সহরের শোভা সম্পদ দর্শন করিয়! বাসায় প্রত্য।- 
গমন করিয়। স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট সন্ধান পাইলাম যে, এই 
সর হইতে সাত মাইল দুরে সীমাচল নামে একটা পাহাড় আছে, 
পাহাড়ের উপরিভাগে হিন্দুদিগের এক পবিত্র দেবালয় পপ্রহলাদপুরীশ 
নামে প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে। আমরা তীর্ঘযাত্রী, এই তীর্থের সংবাদ 
পাইয়া দেব দর্শনের নিমিত্ত উৎকণিত হইলাম এবং পর কিন প্রত্যুষে 
যাহাতে তথায় গমন করিতে পারি, তাহার উদ্মোগ কগিতে লাগিলাম। 


প্রহ্নাদপুরী 


ভিজাগাপ্রম হইতে ওয়ালটেয়ার ছুই মাইল। তথা হইতে পাঁচ 
মাইল দুরে সহরের উত্তর পশ্চিমদিকে স্বীমাচল নামে এক পাহাড় 
আছে। এ পব্তের উপরিভাগে প্রহ্লাদ্পুরী প্রতিঠিত। দক্ষিণ প্রদেশে 
সকলেই প্রায় মকল বাক্যের অস্তে অম্‌ শব্ধ ব্যবহার করিয়! থাকেন 
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এই নিমিত্ত এদেশবাসীর! এই পাহাঁড়টিকে সীমাচলম্‌ বলিয়া কীর্তন 
করেন। সর হইতে একদিনে বাণ্ডি চড়িয়া অরেশে এই পুণ্য স্থানে 
যাতায়াত হয়। প্রতি বাণ্ডির যাতায়াতের ভাড়া ছুই টাকার মধ্যেই 
হইয়া যায়। পথিমধ্যে যাত্রাকালীন দেখিবেন, চতুদ্দিকস্থ পাহাড় 
গুলি যেন প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া, যাত্রীিগকে প্রহলাদপুরীবর 
শোভা সম্পদ দর্শন করাইবার জঙ্য পথ নির্দেশ করিতেছে । এখানে 
প্রত্যহ যেরূপ বাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে, অক্ষয় তৃতীয়া শুভতিথিতে 
তাহার সহগুণ ভক্তগণের সমাগম হয়, কারণ ভগবান্‌ নৃসিংহদেবের' 
জন্মোৎসব এই তিথিতে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে । 
ওয়ালটেয়ারের পরবন্তী ষ্টেশনে সীমাচলম্‌ নামে একটা ষ্টেশন 
আছে, এই ষ্টেশন হইতে তীর্থ স্থান কেবল তিন মাইল মাত্র দুরে 
অবস্থিত। কিন্তু এই পার্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া পদব্রজে গমন কর] 
অত্যন্ত কষ্টকর, কারণ কোনরূপ গাড়ী এখানে ভাড়! পাওয়া যায় না। 
এই স্থানে লুচি পুরির দোকান নাই, কেবল তৈলপক ভ্রব্যাদি পাওয়া! 
যায়। দৌকানীদের যেন্ধপ কুৎসিত আকৃতি, তাহাতে তাহাদের স্পষ্ট 
প্রব্য খাইতে রুচি হয় না। সহর হইতে এ পুরীতে যাইবার পুর্বে কিছু 
আহারীয় থাগ্চপ্রুব্য সংগ্রহ করিয়া! লওয়াই ভাল। মধ্য সহর হইতে এই 
স্থানে যাইবার যে পাক বাধা রাস্ত| পর্বতশ্রেণীর পার্খব দিয় আছে, 
তাহারই সাহায্যে যাইতে হয়। ধী সকল উচ্চ পর্ধতের শিখর দেশে 
নানাপ্রকার বৃক্ষ আছে, তথায় কত রকম পাহাড়ী জীবজস্ত, ছাগল, গরু 
প্রভৃতি আহার সংগ্রহে নিরত আছে, তাহা দেখিতে পাইবেন। এক- 
একটা পাহাড়ী ছাগলের গানে এত লোম আছে যে, দূর হইতে দেখিলে 
উহাদিগকে যেন ভল্লুক বলিয়া! ভ্রম হয়। ভিজাগাপট্রম হইতে একখানি 
বাণ্ডিতে চীঁড়য়া! এখানে পৌছিতে অন্যুন তিন-চারি ঘণ্টা সময় লাগে। 


লি শি 

৯০ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী ূ ৃ 
৪ লালিিটির বিলিন লি 
এখানে যতগুলি পর্বত আছে, তন্মধ্যে সীমাচল পর্ববতটিই সর্বোচ্চ, 
এবং ভগবান্‌ নৃদিংহদেবের বিহার স্থান, এই নিমিত্ত ইহার অপর নাম 
দিহাচলম্‌ হইয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী অহল্যা বাই যাত্রীদিগের 
ুবিধার্থে বু অর্থ ব্যয় করিয়া এই পর্বতে উঠিবার ৯৮৮টা ধাপ নির্শাণ 
করাইয়! সাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। মহিমাময়ী মহারাণী, 
*অহ্ল্যা বাই* ভারতের সর্বস্তানে কূপ, জলাশয়, রান্গ্পথ, দেবায়তন) 
অতিথিশালা, ধর্দমনির ও উচ্চ উচ্চ পুথ্যগিরি গাত্রে সোপানাবলী 
নির্মাণ করাইয়া সাধারণের যে কত শত হিতদাধন করিয়া, গিয়াছেন) 
তাহার তুলনা নাই। তাহার ধর্মানরক্কি'ও লোক হিতৈষণা! অসাধারণ 


ছিল। কেবল ধর্মান্থরাগের বশবর্তিনী হইয়া, তিনি নিঃস্বার্থভাবে যে " 


কত সংকার্ধ্ের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা। বর্ণনাতীত ।, 

এই সিংহচলম্‌ পর্বত ফমতল ভূমি হইতে শিখরদেশ পর্য্যস্ত উচ্চতায়, 
৮** শত ফিট নিরূপিত হইফাছে। এরূপ উচ্চ পাহাড়ে উঠিতে সহজেই 
ক্লান্ত হইতে হয়, এই নিমিত্ত ১০।১২টা সোপানের পর একটা, করিস 
বিশ্রাম চাতাল আছে, এ সকল সোপান-শ্রেণীর পারব বহিয়। উপরু 
হইতে ঝরণারু জল নামিতেছে। সোপানগুলি অতি সুন্দর ও সরল 
ভাবে উর্ধে উঠিয়া শিল্পীর নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে ॥ এই পর্বতের 
উপর হইতে নিম়ভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বড়ই জন্ম অনুভব 
হয়। কেননা, এখান হইতে মানুষ, গরু প্রভৃতিকে ক্ষুদ্র কুদ্র পুত্তলিকাঃ 
বৎ এবং গিরিগাত্রের সোপান গুলি, একটা সর্প চল্রিয়া! যাইলে পথটি 
েরূপ দেখায় ঠিক্‌ সেইরূপ অনুমান হয়। এই সোপানশ্রেণীর মধ্যে 
যে স্থানটির ধাপগুলি পূর্বাভিযুখে বরাবর 'উর্দে উঠা উত্তর দিকে, বন্ধ- 
ভাব ধারণ করিফ্লাছে, সেই স্থানে কতকগুলি ফলের গাছ আছে। 
উহার মধ্যে কদণী বৃক্ষ দেখিস আশ্চর্য হইতে হয়, কারণ এব্প উদ্ছ 


আজঞিতল 


সব স্লি পাকিপবাজজাত 
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গাহাড়ের উপর কদলী বৃক্ষ যে ফল প্রদব করে, তাহ! সাধারণের, 
ধারণাতীত। এই উদ্ভানপার্থে এক ছাদশূন্য গৃহমধ্যে ঝরণা হইতে 
হুছু শবে বারিধারা নির্গত হইতেছে, এখান হইতে কিঞ্চিৎ উর্ধে 
উঠিলেই একটা স্থবৃহৎ তোরণ দ্বার দেখিতে গাওয়া যায়। & তোরণটাঁ 
হনুমন্ত দ্বার নামে খ্যাত। তৎপরে যে মন্দির আছে, তন্মধো পুরীরক্ষক 
হন্ছমানজীকে অর্চনা করিতে হয়। 

ফটকের পার্থ পিচিক! ও আকাশধার! নামে যে ছুইটা ঝরণ! 
আছে, তাহার আশে পাশে প্রকোষ্ঠ মধ্যে কতকগুলি, প্রস্তর মৃষ্ঠি 
এবং তথায় নানাপ্রকার মটনাসুগ্কর ফল ও ফুলের বৃক্ষরাঁজি দেখিয়া 


" অনে হইবে, যেন একটা বাগান-বাটাতে প্রবেশ করিলাম। এই স্থান, 


হইতে আরও"কিছু উর্ধে উঠিলেই, সিংহাচলমের শেষ সীমায়, উপস্থিত 
হওয়া যায়, এই পর্যযস্ত ৯৮৮টা ধাপের শেষ। এই পর্বতের শিখর 
দেশকেই “প্রহলাদপুরী* বলে । এখানে মমতল. ক্ষেতের উপর কতক 
গুলি যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্ত ঘর আছে, & সকল ঘরের মধ্যে ২৪ 
খানি ব্যতীত সকলগুলিই কুটার। যে স্থানে এই ঘর গুলি আছে, সেই 
স্থান সিংহাচলম্‌ পল্লীনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যাত্রীগণ ইচ্ছান্ুসারে 
এখানে বিশ্রামের জন্য ঘর ভাড়া লইয়া থাকেন। পীর চতুর্দিকেই, 
রাস্তা, সেই রাস্তার উত্তর পশ্চিম কোণে মহাপ্রভু নৃমিংহদেবের দেবালন্ব 
বিরাজিত। স্নানপূর্ববক শুদ্ধ কলেবরে গ্ুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়! দেবা, 
লয়ে প্রবেশ করিবার নিয়ম । 

ীপ্লীনৃসিংহদেবের মনিরের পশ্চান্ভতাগে একটা সুন্দর বাগান আছে, 
& বাগিচার মধ্যপথ দিয়া জান করিতে যাইতে হয়, পথিমধ্যে ইহার 
একস্বানে একটা গ্রস্ত নিশ্িত গোমুখের ভিতর হইতে নির্মল বাৰিধার। 
'নির্থত হইতেছে, জল যেমন নির্শল সেইকপ সুস্বাহ। ইহা গঙ্গাধার। 


ঙ 
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নামে প্রসিদ্ধ । স্থানীয় পৃজারীদ্দিগের নিকট অবগত হইলাম যমুনা! ও 
সরশ্বতীর ধারা এই গঙ্গ ধারার সহিত সংযোগ আছে, বলা বাহুল্য এ 
পুণাতোয়! গন্কাধারা় স্নান করিয়া, বাণ্ডিতে চড়িয়া এতদূর আসিতে ও 
উচ্চ পর্বতে উঠিতে যেরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম,তাহাঁর উপশম হইল। 


গঙ্গাধারার কিন্বদত্তী 


যখন ভগবান নৃপিংহদেব পয! লক্ষমীদেবীসহ প্রফুল্ল মনে এই স্থানে 
গুপূৃভাবে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় তাহাদের স্নানের স্থবিধা 
জন গ্গা, বমুনা ও দর্বতী সকলে পরামর্শ করিয়া এখানে আবিভূ্তা 
হন। এই গর্া বাত্রিধারায় তক্তিপূর্বক স্নান করিলে প্রভু নৃসিংহ- 
দেবের কৃপায় সকল পাপ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। গ্রহণের সময় 
এদেশবাসী নকলে দলে দলে আসিয়া এই স্থানে মুক্তি কামন। করিয়া 
ম্নান, দান করির়। থাকেন। কথিত আছে, এ সময় এখানে সাযান্মান্র 
দান করিলে স্থান মাহাত্ম্য গুণে উহা বহুগুণে বৃদ্ধি পাস এবং বহু যজ্ঞের 
ফললাভ হয়। কার্তিক মাঁসে তক্তিসহকারে দক্ষিণাসহ এখানে একটা 
্রাহ্মণ ভোজন করাইতে পারিলে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের ফললাভ হয়। 
মানব জন্ম ধারণ করিয়া, এই পুণ্য স্থানে আদিয়। যে পুর্ণ” ভক্ত 
প্রহন।দের সম্মান অক্ষুঞ্ন রাখিবার জন্ত গোলক ত্যাগ করি,। আসিয়া 
ছিলেন, যিনি প্রহলাদের কথামত দেই শ্টিকস্তস্ত হইতে বহির্গত হইয়া 
ম্ৈশবরয্যে গর্বিত হিরণ্যকশিপুকে নরসিংহ মৃত্তিতে বিনাশ করিয়া- 
ছিলেন, সেই পবিত্র মৃষ্ঠি দর্শন করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? 

প্রহলাদপুরীর এই নির্জন স্থানে কতকগুলি সাধু সম্গযাসীর দর্শন 
করিয়া জীবন সার্থক বোধ করিতে লাগিলাম, তাহাদের মহিত বাক্যা- 


বাপে উপদেশ পাইলাম, এই ত্রিধারার এত মাহাত্ম্য যে, যি কোন- 
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ুষঠব্যাধিগ্রস্ত লৌক তক্তিসহকারে গুদ্ধচিতে তিন গ্রহর তিনবার 
ইহাতে স্নান করেন, তাহ! হইলে তিনি নিঃসন্দেহে উক্ত নিকৃষ্ট ব্যাধি 
হইতে পরিত্রাণ গান। 
এই স্থান হইতে শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া ইন্থার কতক কতক স্থান 
ভগ্ন অবস্থায় থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তাহারা ছুঃখসহকারে 
কালাপাহাড়ের অত্যাচারকাহিনীর বিষয় প্রকাশ করিলেন। তখন 
আর বুঝিতে বাকি রহিল না, যে কালাপাহাড় কর্তৃক মে স্থানের এরূপ 
ঘর্গতি ঘটিয়াছে। কালাচাদ! তুমি পণ্ডিত, ব্রাঙ্গণকুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়! যবনত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলে সত্য, কিন্তু তুমি কি জানিতে না যে, 
যে স্থানে সতত হৃসিংহদেব প্রিয়া লক্ষমীসহ বিরাজমান সেই স্থানের 
মহিমা কত? নুসিংহ পুরাণে উহা ম্পষ্টূগে প্রকাশিত আছে, এই 
সকল অত্যাচারের জন্তই তোমায় অকালে জীবন বিসর্জন করিতে হই" 
য়াছে। তৃমি হিন্দুর দেবদেবীর প্রতি অত্যাচার করিয়া যে কলঙ্ককালিমা 
ব্বাখিয়া গিয়াছ, ইতিহাসে তাহা৷ চিরদিন জলস্ত অক্ষরে প্রতিফলিত 
থাকিবে, শত জন্মেও তাহ! শ্বালন হইবে না। 
সিংহাচলম্‌ পল্লীর চারিদিকে দুগ্ধ, দধি, চিপিটিক1, চাউল, কাষ্টর, 
হাড়ি, নানাবিধ আহারীয় সামগ্রী এবং আরও কত প্রকার ফল, মূল 
যাত্রীদিগের জন্ম বিক্রয়ার্থে প্রস্তত থাকে। ইহার একদিকে পার্বত্য 
বালিকারা ভগবানের অর্চনার নিমিত্ত নান! জাতীয় পুষ্প ও তুলসী 
বিক্রয্ করিয়! থাকে। প্রভুর পূজার নিমিত্ত এই সকল দ্রব্য এই স্থান 
হইতে সাধ্যানুসারে সংগ্রহ করিতে হয়। এখানকার পুজার উপকরণ 
একটা কল! ও একটা নারীকেল আর ফুল তুলসী। এইরূপে মহারাণী 
* অহল্য! বাই নির্মিত সোপানগুলি অতিক্রম করিলে, মহারাঞ্জ পুরুরবা 
নিশ্মিত প্রাচীন দোপানে উপস্থিত হওয়া যায়, এই দোপানের ৫৬টা 
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ধাপ পার হইলেই নৃমিংহদেবের মূল মন্দির । শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করি. 
বার সময় প্রত্যেক ভক্তকে /০ আনার হিসাবে প্রণামী দিতে হয়। 
মন্দিরটা গ্রেনাইট্‌ প্রস্তরে প্রস্তত ও ছুইটী প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত, ইহার 
চারিদিকেই চাতাল আছে। তদভ্যস্তরে বহু স্তান্তে শোভিত এবং 
প্রাচীর গাত্রে নানাপ্রকার কারুকাধ্যে সুলজ্জিত, দেখিতে ঠিক্‌ ভূবনে- 
শ্বরের মন্দিরের স্তায়, কিন্তু তত উচ্চ নয়। ইহার চূড়াটা স্থবর্ণাবৃত। 

. এই সুদূর সুসজ্জিত মন্দিরাত্যন্তরে ভগবান নৃমিংহদেবের স্বণময় 
সিংহবদনাকৃতি মুক্তি দর্শন করিয়! জীবন ওঁ নুন সার্থক হইল। আহা! 
যে পবিত্র মৃষ্তির দর্শন আশায় কাঙ্গাল হইয়া এই অতুযচ্চ পর্বতের 
শিখরদেশে নির্কিদ্ে উপস্থিত হইলাম, আজ করুণাময়ের কৃপায় সেই 
আশা পূর্ণ হইল। শ্রীমৃদ্তিটি উর্ধে প্রায় চারিহস্ত পরিমিত, সর্ধাঙ্গ 
চন্দনে আবৃত। মন্দির মধ্যে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয় হয় ন!, 
পাছে হঠাৎ কোন ব্যক্তি প্রবেশ করেন, এই আশঙ্কায় দ্বারদেশে ছইজন 
প্রহরী নিযুক্ত আছে। ভক্তগণ যেরূপ পূজা দিবেন, উহা পাগ্ডার নিকট 
প্রদান করিলেই, তিনি ভগবানের উদ্দেশে উৎপর্গ করিয়া থাকেন। 
এখানে পৃজারী ঠাকুরের দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণ পুর্ববক পুষ্পাঞ্চলি প্রদান 
করিতে হয়, তৎপরে আরতির সময় দীপালোকের সাং্যা যখন 
উ্রনৃসিহহদেবের শ্রীযুখ ও সমস্ত অবয়ব সুচারুরূপে দর্শনলাভ 
করিবেন, তখন সেই চিরবিমোহন হুন্দর মুখকমল নিরীক্ষণ করিতে 
করিতে ভাবিবেন যে, আজ 'আমার কি শুভ দ্দিন। এইক্ধপে ভগবান্‌ 
চা পায় দেবদর্শন করিয়া মনের মননে মন্দির প্রদক্ষিণ 
করিলাম। 


বারাস্তে কেবল একদিন অক্ষয় তৃতীয়ার গুভ দিনে সাধারণে : 


এই দেবের আদি মুদি দর্শন করিধার অবপর পাইন খাকেন। 


নস 


সীমাগলমূ ্ 


পাঁদিনেই তগবান নৃষিংহদেবের জন্মোৎসব ক্রিয়া, মাসমারোহে সম্পন্ন 
কইয়া থাকে । এইদিন দলে দূলে নরনারীগণ নানা দেশ হইতে উপ- 
রস্থিত হইয়া উত্সব ত্রীড়ায় যোগদান করেন। মৃল মন্দিরের পুর্ব 
-ইঈক্ষিণতকোণে, একটা ক্ু্র মণির মধ্যে শ্রী্ীলক্্ীনারায়ণ জীউর প্রতি- 
ঈমৃত্ি। ইহার পশ্চিম-কোণে ভাবকার শ্রীযুক্ত রামানুজাচাধ্যের গ্রতিমৃষঠ 
ও অপরাপর কতকগুলি দেবদেবীর সুষ্তি আছে, তন্মধ্যে ক্যা্বাদেবীয় 
সিট দর্শন করিলে প্রশংসা! করিতে হয়, অধিকত্ব ভক্তির উদর হইয়া 
খাকে। আর পশ্চিম-উত্তর ৪কাণে ্রীতরীবামাদেবী ও তারাদেবীর যে 
*প্রতিমূত্তি আছে__সেই মুষতদ্ব়কে অর্চনা করিতে হয়। এই দেবালয়েনর 
: এইদিকে যে একট! ছোট দ্বার.দেখিতে 'পাইবেন, এ দ্বার মধ্য দিয়া 
: দেবের ছত্র বাটীতে যাওয়া যায়। এই স্থানে নরসিংহদেবের বিরাট 
: ভোগের প্রদাদ বিক্র্ হয়। পাণাকে মূল্য দিলেই প্রগাদ পাইবেন। 
৷ ভগবান নৃসিংহদেবের আদীর্বাদে এবং স্থান মাহাঘ্য গুণে এখানকার 
শ্রসাদে জাতিভেদ নাই। যাহারা দেবের অর্নার সময় পৃথক ভোগেন 
মূল্য দেন, তাহারা বাসায় বঙ্িয়! এক পাত্র পোলাও ভোগের প্রসাদ 
গাইবেন। এই গোলাও দেখিলে ধাইতে ইচ্ছা হয্ব--কারণ ইহা স্ব, 
ভাজ, কিসূমিদ্‌, বাদাম প্রভৃতি সংমিশ্রণে এক উপাদেয় খাগ্য। কিন্তু 
ছুঃথের বিষয়, এ দেশবাসীর! এত লঙ্কা ব্যবহার করেন যে, এনয়না- 
ননাদায়ক উপাদেয় পোলাও প্রণাদ সামান্তমাত্র আস্বাদ করিলে আমা. 
দের এ দেশবাসাদিগের অনেকেই উদরস্থ করিতে পারেন না। এখানে 
দেবতাকে ভোগ দিবার কোন নিরূপিত মূল্য ধার্য নাই, যাহার যেরূপ 
সাধ্য তিনি সেইরূপ ভোগ দিতে পারেন। অতি কম ঢারি আনা 
হইতে ছুই,টাকা পর্য্যন্ত ভোগ দিবার গ্রথা আছে। 
হৃদিংহদেবের,নিত্য পুজার নিমিত্ত আটজন ব্রাঙ্গণ, আটজন (বদ 
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গায়ক, োল জন মসাল বাহক নিযুক্ত আছেন। প্রত্যহ তিন মগ 
চাউলের অগ্নভোগ হইয়া থাকে এবং অন্ধ মণ চাউলের পোলাও ভোগ 
বরাদদ আছে। এক্ষণে এই দেবালয়টি ভিপ্রিয়ানা গ্রামের মহারাজার 
অধীন, সৃতরাং এই দেবালায় সম্বন্ধে যাবতীয় খরচ এ রাজবাটা হইতেই 
প্রদত্ত হয় এবং যাহাতে দেবতার পূজার কোনরূপ ক্রটি না হয়, তদ্বিযন্নে 
বিশেষরূপে তদারক হয়। 
মন্দিরের বাহিরে ঝরণায় যাইবার পথে, যথায় মোপানশ্রেণী উর্ধে 
উঠিয়াছে, সেই স্থানে বিজয়নগরের ধহারাজার একটা! স্থন্দর উদ্যান 
আছে-_উগ্যানটী পরিশ্রম-ক্লান্ত যাত্রীদিগকে শান্তিদানের জন্য যেন 
আহ্বান করিতেছে । ইহার মধ্যে অনেকগুলি ফোরারা আছে। সেই 
বেগবতী ঝরণা হইতে লোহার পাইপের সাহায্যে শ্রী নকল ফোয়ারান্ন 
জল সঞ্চয় কর! হয় । অপরাহ্ন কালে যখন উৎনের চাবি খোলা হয়, 
তখন প্রথলবেগে জল বহির্গত হইতে থাকে, দৃপ্ত অতি মনোহর । 
এএইরূপে সীমাচলম্‌ পর্বতের সমতল ভূমি হইতে শ্রীমনদিরের শিখরদেশ 
পর্যন্ত উঠিতে সর্বসমেত মোট ১২০০ শত সোপান অতি কষ্টে অতিক্রয় 
করিতে হয়। মদ্দিরের শিখরদেশ হইতে সাগর মলিলের “ফন তরঙ্গ- 
মালা ন়নগোচর হইলে, তরক্্ পশ্চাতে তরঙ্গের মোহ. গৃত্য দেখিলে 
অতিশয় আনন্দ হইতে থাকে, আরও এই নিভৃত স্থানে উপস্থিত হইলে 
চিত্তে শ্বতঃই শাস্তিতাব ফুটিয়৷ উঠে, মন ভগবদুপারনায় লালায়িত হইয়! 
থাকে, খষিজনাত্যন্ত তপস্থায় আপনাকে নিযুক্ত রাখিতে ইচ্ছা! হয়। 


নৃমিংহদেব নরলোকে প্রকাশ 
সম্বন্ধে কিন্বদ্তী এইরূপ ;__ | 
নারাঃণ, ভক্ত প্রহ্লাদের সন্মান রক্ষাকল্পে গোলক হুইতে তবরায় 
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নীমাঁচলম্‌ ১৭ 


 ভাহার কথিত স্তস্তের মধ্য হইতে নরসিংহ মৃস্তিতে বহির্গত হইয়া, 


দৈতোশ্বর হিরণাকশিপুকে সংহারপুর্বক তাহাকে বৈকুঠ্ে স্থান দান 
করিঝা, বৈষ্ুব চুড়ামণি পরম ভক্ত প্রহনাকে এ শূন্য সিংহাসনে 
অভিষিক্ত করেন। অনস্তর প্রিয়া লক্ষমীদেবীনহ এই সীমাচল পর্বতে 
আসিয়া তাহারা পরম স্থথে অবস্থান করিতে লাগিলেন । এদিকে 
প্রহলাদও নারান্নণের প্রীপদে মতি রাখিয়া, ভাহার উপদেশমত পিতৃরাজ্য 
শাসন করিতে করিতে একদা তাহার আরাধ্যদেব ্রীহরির শ্রীচরণ 
স্বরণ করিবার কালে ভগবাঞ্জনর দর্শন আশা বলবতী হইল, তথন মহ1- 
স্মাজ গ্রহলাদ ব্যাকুল অন্তরে আপন পুত্র হস্তে রাজ্যভার অর্গণ করিয়া 
তপস্তার্থে বহিগঁত হইলেন । হায়! কালের কি বিচিত্রগণ্ভি. যে প্রহলাদ 
এক বারমাত্র ডাকিলে তিনি অস্থির হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হই- 
তেন, যে গ্রহলাদের বাকা যিথ্যা হইবার জগ্ত ধাহাকে ক্ষটিক স্তস্ত 
হইতে বাহির হইতে হইয়াছিল, আজ কিন] সেই প্রহলাদকে সংসার 
মায়ায় বদ্ধ হইবার জন্য পুনরায় তাহার দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া তপন্তার্থে 
গমন করিতে হইল। ধন্ত মায়া! ধন্ত তোমার মোহিনী শক্তি! এই 
যাত্াই আবার ভগবান কর্তৃক স্বষ্ট হইয়। সংসারের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার 
করিয়াছে । ধাহা হউক, গুহলাদ সংসার-মার়া ত্যাগ করিয়া ক্রমান্বস্ে 
তপস্তার উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে এই সীমাচল পর্বতে 
উপস্থিত হইলেন এবং ইহাই তপস্তার উপযুক্ত স্থান বিথ্েনা করিয় 
ইতত্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে এই নির্জন উচ্চ 
পর্ধতোপরি তাহার উপান্ত, দেবতা শ্রীহরিকে নরসিংহ মুষ্তিতে দর্শন 
লাভ করিয়া আনন্দে অধীর হইলেন এবং তাহাদের অবস্থিতির বিষন্ 
অবগত হৃইয়। ভক্তিমহকারে এখানে দেব মনির, নৈমিতিক পুজার 
বন্দোবস্ত ও পুরীমধ্যে পূারী ব্রাঙ্মণদিগের মনোমত বাসস্থান নির্ম।1 


১৮ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী 


তেরি 
করাইয়া, দেবান্জায় স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সত্য, ত্রেতা, 
দ্বাগর ও কলিকালের প্রারস্ত পর্য্যন্ত এইভাবেই চলিয়া আদিতেছিল। 
শেষ বহু দিবসব্যাগী অনাবৃষ্টি ও ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে ব্রাহ্মণগণ 
প্রাণভয়ে পলারন করিলেন, এইরূপে দেবতার সেবা বন্ধ হইল। কাল- 
ক্রমে পর্বতোপরিস্থ স্থানসমূহ অরণ্যে পরিণত হইল। এই পুণ্যস্থান 
সিংহ শ্বাপদদন্কুল হইয়া উঠিল। মন্দিরগাত্রে বন্মীকের স্তূপ হইতে 
লাগিল, ইহার ফলে ভগবান্‌ নিংহদেবের মুন্তি আবৃত হইয়া রহিলেন। 

চ্ত্রবংশীয ধন্মাস্া পুকরবা ব্রদ্ধাকে স্তৃবে তুষ্ট করিয়া যখন ভারতের 
একছত্র সপ্রাট হইয়াছেন, তখন ব্রক্ষা তাহাকে অন্তষ্টচিত্বে “কাম- 
গমন” নামক একখানি আকাশগামী বিমান দান কৰেন। পুরুরবা সেই 
বিমানে আরোহণ করিয়া প্রত্যহ কৈলাসে গমনপুব্বক হরগৌরীর 
শ্রীচরণ বন্দনা করিয়। আসিতেন। একদা রাজা কৈলাসপুরী হইতে 
প্রত্যাগমনকালে অপ্সরা সুন্দরী উর্ধশীর অপরূপ রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া 
কামান্ধ হইলেন এবং তাহার নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন, এদিকে 
উর্বশীও আননালিগ্পায় সেই স্থন্দর যুবরাজকে দর্শন করিবামাত্র মুগ্ধ 
হইয়া তাহাকে আত্মদমর্পন করিল। এইন্ধপে ভাহার! উভয়ে এক মন- 
প্রাণে & কামগণনে আঢ় হইয়া দক্ষিণাভিমুখে বিহার ক'ধবার মানসে 
গমন করিতে করিতে, এই সীমাচল পর্বতটীকে উপযুক্ত স্থান বিবেচনা 
করিয়া তথায় অবতরণ কগসিলেন। পুরুরবা ইতস্ত-ঃ পরিভ্রমণ করিবার 
ময় মেহপহকারে মধুর বচনে উর্লশীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 
“সুন্দরি ! এই স্থানটা অতি মনোহর ও স্থখপ্রদ, ইচ্ছা হয়, তোমার 
লইয় যাবজ্জীবন এই স্থানে বাস করি” " 

উর্দণী সেই প্রেমপূর্ণ স্থমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিতমনে উত্তর 
করিলেন, "মহারাজ! ক্ষমা করুন, এই স্থানটা অতি ুণযস্থান, ভগবান্‌ 


সী 
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রী মতত প্রকুল্চিত্তে লক্মীসহ এই নিভৃত স্থানে বাদ করিতেছেন। 
ধর্চুড়ামণি রাজাধিরাজ প্রহলাদ প্রতিষ্ঠিত এই পুণাস্থান-বৃসিংহক্ষেত্র 
নামে খ্যাত হইয়াছে । অনাবৃষ্টি ও ছুর্ভিক্ষবশতঃ এই পরম স্বর্গীয় স্থান 
এক্ষণে এইরূপ জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে ।* 
.. ধর্মাত্মা পুরুরবা, উর্ধশী স্থুদদরীর নিকট ভগবান্‌ শ্রীহরির তত্ব 
: অবগত হইয়া উভয়ে মিলিয়া ভগবানকে অন্বেষণ করিতে করিতে 
 গশ্চিমবাহিনী গঞ্গ। দর্শনে তক্তিসহকারে সেই তাপহারিণীর পবিত্র ্সি্ধ- 
: সলিলে অবগাহন করিস তৃষ্থিলীভ করিলেন। অনস্তর বহু অনুসন্ধান 
৪ *করিয়াও যখন. ভগবানের কোন সন্ধান পাইলেন না, তখন রাজা 
ৰ হতাশপ্রাণে, জনশনে, শুদ্ধচিত্তে কুশোপরে উপবিষ্ট হইয়া ফেবলই 
* শ্রীহরির চিন্তা করিতে লাগিলেন, এইরূপ দিবসত্রয় অতিবাহিত হইবার 
ৰ পর চতুর্থ দিবসে তিনি স্প্রে দেখিলেন, যেন ভগবান্‌ বিণ সদয় হইয়া 
বলিতেছেন, “হে রাজন! আমি তোমার সম্মুখে বন্সীকাবৃত মৃগ্ুয় স্ুপ- 
; মধ্যে বিরাজ করিতেছি, তুমি সহজে আমার দর্শন পাইবে না ।. 
আমার উপদেশ মত এই স্তুপ খনন করিতে আরম্ভ করিলে আমি. 
. তোযার নয়নপথে প্রকাশিত হইব। তখন তুমি আমাকে পঞ্চামৃত' 
; দ্বারা,নান করাইয়া বস্ত্রে সজ্জিত করিবে, তৎপরে ষোড়শোপচারে. পূজা 
, করিয়া চন্দন অন্ুলেপন দ্বারা আমার সর্বাঙ্গ স্থুরতিত করিবে-_-আর 
। যাহাতে সাধারণে আমাকে দর্শন করিতে না পায়, তাহারও ব্যবস্থা, 
। করিবে। অস্ত অক্ষয-তৃতীয়া। প্রতি বৎসর এই দিবসে চন্দন অন্থুলেপন 
দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া যে আন্ধার আদি মুষ্তি দর্শন করিবে, সে আমার 
কপার ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাত করিবে। কিন্ত স্মরণ রাখিও, 
আমার উপত্দশ মত কার্যা না৷ করিলে তাহার বংশ নাশ হইবে ।” 
ভগবান্‌ হৃসিংহদৈব স্বপ্নে এই উপদেশ দিয় অস্তহিত হইলেন। 


২ তীর্ঘভ্রমণ-কাহিনী | 

লী ্ীীশশ্ীশিশী 

অকশ্মাৎ রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি লম্ুথে উর্বশীকে দেখিয়া! 
্বপ্রবিষপ্ধ আছ্োপাস্ত প্রকাশ করিতে করিতে ছুঃখিত হইলেন, কারণ 
এই জঙ্গলাকীর্ণ নির্জন স্থানে কিরূপে পঞ্চান্থৃত সংগ্রহ হইবে, ইহাই 
ঝাজার ছঃখের প্রধান কারগ। 

উর্বশী বাঞ্জার নিকট সমস্ত বিষয় অবগত হুইয়৷ আনন্দিত চিত্তে 
পুরুরবাকে বলিলেন, “রাজন ! ভগবান্‌ আপনার প্রতি কৃপা করিয্া* 
ছেন, সন্দেহ নাই । কিন্তু এই সামান্ত অভাবের জন্ত আপনি কি নিমিত্ত 
নিরুৎসাহ হইতেছেন ? আমার বিশ্বাস, পনি আপনার নিজের মহিমা 
এঞ্ষবার ন্মরণ করিলেই এই শুকাধ্য নির্বিত্ে সফলকাম হইবেন। 

উর্বনীর এ আশ্বাসময়ী বাণী-__রাজাকে প্রবুদ্ধ 'করিল। তখন 
পুরুরব৷ আপন মহিমা ম্মরণ করিবামাত্র, দেবতারা প্র নির্জন স্থানে 
সহত্র ঘট ছুগ্ধ ও পঞ্চামুতনহ উপনীত হইলেন। এইন্ধপে সকলে মিলিত 
হই স্বপ্রদৃষ্ট বল্মাক স্তুপ থননপূর্বক তছপরি সেই দেবদত্ত সহস্র ঘট 
ছুগ্ধ ঢালিতে ঢালিতে বল্মীকরাশি গলিত হইয়। পদদয় ব্যতীত নৃপিংহ- 
দেবের প্রকৃত মুদ্তি বাহির হইল, সেই সময় রাজ তগবানের শ্রীচরপন্থয় 
দর্পন ন। পাইয়! কাতর হইয়! চিন্তা করিতেছেন, এমন এছয় দৈববারী 
হুইল, “রাজন! তুমি কামান্ধ হইয়৷ পাপ মনে এই ".নে আদিয়াছ, 
অত্ত এব মুনিগণারাধ্য শ্রীচরণ দর্শন করিতে প্রয়াম পাইও না। অদ্য 
অক্ষয়-তৃতীয়া, তুমি হৃষ্টচিত্তে আমার অভিষেক কর, সর্ধধঙ্গ গঙ্গাবারিতে 
ধৌতপুর্বক আমায় স্নান করাও, তৎপরে অন্ন করিয়। স্বর চন্দন 
অহ্ৃলেপনসহকারে দর্বঙ্গ আবৃত কর। 'আমার উপদেশ মত পুরা 
প্রতি অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে এইব্ধপে আমার অর্চন। করিয়া ভক্ষি- 


গুর্রক দর্শন করিবে, ইহার ফলে জন্তমে তোমার বৈকুষ্ে স্থানলাভ 
হইবে ।” 





পি .... নীমাচলম্‌ টা 


আকাশবাণী অনুদারে রাজা ভগবানকে তক্তিসহকারে গঙ্গাজলে 
স্বান করাইয়া দেবগণসহ যোড়শোপাচারে পুজা! করিলেন। তৎপরে 
সর্ধাঙ্গে চন লেপন করিয়!, তগবৎ আদেশ পালন করিলেন। অনস্তর 
নিতা সেবার জন্য পৃজারী ব্রাঙ্মণগণ নিযুক্ত ও যথেই্ উপকরণ সকল 
স্থিত করিয়া চরিতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন এবং তহস্থানে প্রতিজ্ঞা 
করিলেন যে, যাব আমার রাজত্ব থাকিবে, তাবৎ আমার বংশানুক্রমে 
এই দেবের পুজার কোনরূপ ক্রুটি হইবে না। মহারাজ পুরুরবার 
রাজত্বকাল হইতে যথানিয়মেঞগবান্‌ নৃসিংদেবের পুজা হইয়া আসি- 
,তেছে, অগ্াপিও তাহার বংশধরেরা স্বর্গীয় রাজার আদেশপালন করিয়! 
প্রতি অক্ষয় তৃতীয়ার দিন যথানিযমে নৃসিংহদেবকে জ্নান করাইয়া 
মর্বাঙ্গে চন্দনলেপনপূর্ব্বক মহাসমারোহে পৃজা। করিয়া! থাকেন। এই 
উত্মবকে নৃসিংহদেবের জন্মোৎসব কহে। এই নিমিত্ত স্বস্তাবধধি প্রতি 
অক্ষয়-তৃতীয়ায় ভগবানের আদিষুষ্তি দর্শনের মাশায় উৎফুদ্ধ হুইয়া বহু 
দুরদেশ হইতে ভক্তগণ সমাগত হইয়। থাকের। অপর সম্ব তথা 
গমন করিলে কেবল গরতুর আদি মূর্তির উপর মহারাজ পুরুরব1 কর্তৃক 
স্থবর্থ নির্মিত সিংহাকৃতি মুখখানি দেখিতে পাওয়া যায়। 

দেবালয়ের সোপান শ্রেণীর ছুই পার্থ অন্ধ, খঞ্জ ও বৃদ্ধ নানা প্রকার 
ভিক্কুকগণ ভিক্ষা প্রাপ্তির আশায় বনিয়া থাকে । একটা পাই পয়স! 
পাইলেই তাহার! সন্কষ্ট হয়। বলাবাহুল্য, এই অত্াচ্চ দেবালয়ে উঠিকার 
সময় যত কষ্ট ভোগ করিতে হয়, নামিবার সময় তাহার চতুর্থাংশের 
একাংশও ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। এইন্পে সীমাচল পর্বত, 
প্রহলাদপুরী ও দেবদর্শন করিয়া! ভিজাগাপট্রমের বাধা বাটাত্বে প্রত 
বর্জন করিলাম এবং পর দবিবস পুণ্যবতী গোদাব্রী মদীহে গান করি- 

৮ 
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ওয়ালটেয়ার হইতে গোদাবরীতে স্নান করিতে যাইবার জন টাইম-, 
টেবিলের সাহায্যে এমন একটা সময় নির্ধারিত হইল, যদ্বারা এই অপরি- 
চিত স্থানে রাত্রিকালে না উপস্থিত হইতে হয়। ওয়ালটেয়ার হইতে 
গোদাবরী যাইতে হইলে গোদাবরী নামক ্টেখনে অবতরণ করিতে 
হয়। ্টেশনটী পুণ্যসলিল! গোদাবরী নদীর উপরিভাগে অবস্থিত। 

শাস্ত্র ভগীরথ যেরূপ ভাগীরথী দেবীকে স্তবে তুষ্ট করিয়া হিমা- 
লয়ের পার্বতাপ্রদেশ হইতে ভারতের সমতলক্ষেত্রে আনিয়াছিলেন, 
এক সমক্কে গৌতম খষিও সেইরূপ মহেশ্বরকে তুষ্ট করিয়া, গঙ্গাদেবীকে 
পুনর্বার মধ্ড্ে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই লিং. ও গোদাবরীর 
অপর নাম গৌতমী। এই পুণ্যতোয়! জোতস্বিনীর জলে তক্তিনহকারে 
অর্চনাপূর্বক স্নান করিলে ভাগীরথীর কৃপায় অগ্ডে পরম গতিলাভ হয় 
বলিয়া ইনি গোদাবরী নাম ধারণ করিয়াছেন। নদীটি পশ্চিমঘাট 
নামক পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ পূর্বমূখে মপ্তধারায় বিভক্ত 
হইয়া যে সপ্মুখী হইয়াছে, যথাক্রমে সেই সপ্তধারার নাম প্রকাশিত 
হইল;--১। তুল্যা, ২। আব্রেয়ী, ও। ভারদ্বাজী, ৪। গৌতমী, ৫. 
ৃদ্ধগৌতমী, ৬। কৌশিক, ৭। বশিষ্া। 


গোদাঁবরী ২৩ 





গোদাবরী জেলার প্রধান নগরের নাম রাজমাহেন্ত্রী। এই স্থানে 
আদালত গৃহ, কারী, স্কুপবাটা সমন্তই আছে। নগরটী রাজধানী 
হইলেও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় কোকনদায় বাস করিয়া থাকেন? 
কিন্তু ডিষ্াক্ট জজ এ স্থানে থাকেন। নগরটা “কোটীলিঙ্ক” মহাদেবের 
অবস্থিতির নিমিন্ত প্রপিদ্ধ হইয়াছে। যাত্রীগণ এই স্থানে ভগবান্‌ 
কোটালিঙ্গেশ্বর ও ভূগর্ভন্থ যে পাহাড় গোদাবরী নদীর তিতর পর্যন্ত 
গিয়াছে, তাহার মৌন্দর্য দেখিবার জন্যই গমন করিয়া থাকেন। পুণা- 
মলিলা! গোদাবরা ধ্বলেশ্বর গ্রবমক স্থান হইতে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া 
বঙ্গোপসাগরে মিলিতা হইয়াছে, এই নঙ্গম স্থানের উত্তরদিকন্থ আোতের 
নাম গৌতমী, আর দক্ষিণ ভাগের শ্রোতের নাম বশিষ্ঠা। ' এই গৌতমী 
হইতে আবার ইহার তিনটী শাখা প্রবাহিতা হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে 
প্রসিদ্ধ হইয়াছে, যখা-_-তুল্যা, আত্রেয়ী ও ভারদ্বাজী আর বশিষ্ঠা হইতে 
যে ছুইটা শাখা বহির্ত হইয়াঞ্ছে, তাহাদের নাম গৌতমী ও কৌশিকী, 
কিন্ত গোদাবরীর সমস্ত শোত ষথায় একত্র মিলিত হইয়াছে, সেই মঙ্গম 
স্থান সপ্ত গোদাবরী নামে খ্যাত! এই সঙ্গম স্থানের দৃষ্ঠ স্মতি মনো- 
হর। বঙ্গদেশে হিদগণ গল্গামাগর সঙ্গমকে ঘেরূপ পুণ্যতীর্থ বিবেচন! 
করেন, দাক্ষিণাত্যে সপ্ত গোদাবরীর সম স্থানও ত্ান্রূপ পুণ্য 
প্রথিত! 
পুণ্লিলা গোদাবরীর পবিত্র তটে উপস্থিত হইলে নিয়লিখিত 
প্রধান প্রধান তীর্থগুলির বেবা করা কর্তব্য । ঃ 
১। পাদগয়া_এই স্থানে যাইতে হইলে পিঠাপুর নামে ষে 
ষ্টেশন আছে, তথায় নামিতে হয় । চতুরানন ব্রহ্মার যঞ্জকালে বৈষ্ণব 
চুঁ়ামণি গরয়ান্থর বখন দেহ ত্যাগ করেন, তখন গয়াতে মস্তক, বৈত- 
রণীতে নাভি, আর এই পিঠাপুরে তাহার পাদদ্য় অবস্থিত হইয়াছিল, 


শত 


২৪ তীর্ধভ্রমণ-কাহিনী 





এই নিমিত্ত এই স্তানের নাম “পাদগরাশ হইয়াছে | গয়ান্ুরের পদস্পর্শে 
এই স্তানটী পুধাতীর্ঘে পরিণত হইয়াছে, গ্রথম খণ্ডে গয়্াতীর্ে ইহার 
সমস্ত বিবরণ স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। এই স্তানে উপস্থিত হইক্ 
পিতৃপুরুষদিগের উদ্ধারকামনায় শ্রান্ধ ও পিগদান করিলে অন্তে পরম 
গতি লাভ হয়, এবং গয় শীর্ষ স্থানের স্বরূপ পিগুদানের ফলপ্রাপ্ত হওয়! 
যার়। অতএব এই স্থানে পিগুদানের পর দক্ষিণাসহ একট ব্রাঙ্গণ 
ভোজন করাইবেন। পিঠাপুরে যে স্থানে একটা বিষ্ুমন্দির ও ক্ষুদ্র 
একটা জলাশয় দেখিতে পাইবেন, এ স্থানুই পাদগস্া নামে বিথাত 
ধী ক্ষুদ্র জলাশয়টাতেই পিতৃপুরুষদিগের পিগুদান করিবার নিদিষ্ট স্থান। 
সুখের বিষয় পাদগয়াতে পাগ্ডাদিগের, যাত্রীর প্রতি গয়াধামের গয়ালী- 
দিগের ন্তান্ব কোনরূপ জুলম দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানকার 
পাণ্ডারা যাতরীদিগকে তুষ্ট করিয়া ষাহা প্রাপ্ত হন, তাহাতেই পরিতৃপ্ত 
কইয়া থাকেন। 

২। শ্যামলকোট--পিঠাপুরের গাদগয়া তীর্থের খাংলর 
পরপারে যে ষ্টেশন আছে, উহারই নাম স্তামল-কোট। ষ্টেশন হইজে 
অদ্ধ মাইল দূরে "কুমার আরামস নামক এক মহাদেব আক্ষেন। ভগবান্দ্‌ 
মহেশ্বর তথায় লিঙ্গরূপে অবস্থান করিতেছেন। এই 21ন আসিয়া 
সর্ধপ্রথমে কুমার আরামনাথ দেবকে পুজা করিতে হয়। মন্দিরটী 
দেখিতে উচ্চ, তাহার চ$দ্দিকে নানা জাতীয় ফল ও বৃহৎ বৃহৎ নাঁরি- 
কেল বৃক্ষ সকল দণ্ডায়মান থাকিয়া ভক্তগণকে ভগবানরূপী লিঙ্গকে 
অর্চনা করিবার উপদেশ দিবার জন্ত যেন আহ্বান করিতেছে, আবার 
ইহার স্তানে স্কানে নানা জাতীয় সুদৃগ্ত বৃক্ষ সকল ও পুপপোগ্ান গুলি 
সজ্জিত থাকায় ইহার শোভা শত গুণে বৃদ্ধি করিয়া তুলিয্বাছে। ম্‌ল- 
মন্থিরের সম্গিকটে পূর্বদিকে একটা সুন্দর বাধান পুফ্করিণী আছে, & 





$পুফরিণীতে প্রথমে দ্গান করিয়া শুদ্ককলেবরে শুদ্ধচিতে দেবালয়ের 
 শবত্যন্রে প্রবেশ করত: “কুমার আরামদেবের” প্রকাণ্ড লিঙ্গ দর্শনে 
:ন্নয়ন ও জীবন চরিতার্থ করিবেন। এই লিঙরাজ দ্বিতল গৃহ ভেদ 
পুর্বক যেন ভক্তগণকে দর্শনদানে মুক্তিপ্রদান করিবার জন্যই ছুই ভন্ত 
প্রমাণ উর্ধে উঠিয়া জাগিয়া আছেন। পৃজারীগণ সেই দ্বিতলোর উপরূ, 
যে স্থানে মহেশ্বরের অভিষেক হয়, তথায় সচ্ছন্দে বসিয়া সরিৎমার 
'ধেদ মন্ধ উচ্চারণ করিয়া এক অনির্বচনীয় ভাব উদ্রিক্ত করিয়া 
থাকেন। এরূপ উচ্চ ও বৃহ লিঙ্গ ভারতবর্ষের মধ্যে আর দ্বিতীয় 
আছে [কনা সনোহ। ভক্তগণ দূর হইতে এই দেবকে দর্শন করিয়] 
বল সার্থক করিয়! থাকেন। অভিষেকের স্থবিধার নিমিত্তই পৃজা 
স্থানটা দিতলরূপে নির্মিত হইয়াছে, কারণ সমতলভূমি হইতে এরূপ 
তি লিগের অভিষেক কিন্ূপে হইতে পারে? 

৩। কোকন্সদা--এই স্থানে যাইতে হইলে স্টামলকোট্ট 
(শন হতে কোকনদা পোর্ট নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয় 
এই কোকনদা একটা সামুদ্রিক বন্দর । গোদাবরী নদীর উত্তর মুখের 
নিকট ইহা স্থাপিত। ট্টেশনের অনতিদুরে ধর্মাশাল! কিরাজমান। এই 
ধর্মশালায় বিশরামপূর্ববক তীর্থতীরে পৌছানই শ্রেয়, কারণ তথায় সক্জ 
স্থানে নকল সময় বাসা ভাড়া পাওয়া যায় না। জেলার ম্যাজিস্্েট 
[ঘকোদ। এই স্থানেই বাস করিয়া থাকেন, আর এই স্থানটাই গোদা 

নবীর উৎপত্তি স্থান বলিয়! খ্যাত। পশ্চিমঘাট নামক গাহাড় হইস্তে 
তিপক্ হইয়া দক্ষিণ পুর্ববাভিমুখে ইহা যে সপ্ত ধারায় বিভক্ত হইয়া 
বিক্োপদাগরে মিলিত হইয়াছে, কথিত আছে, এই সঙ্গম স্থানেই ইহার 
ক.শাখা কোকনদায় গ্লিলিত হইয়াছে, সেই স্থানে ভাগামান শ্রিমন্ত 
ওদাগর মিংহল গমুনকালীন “কমলেকামিনী* দেখিক়। জীবন মার্থক 
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করিয়াছিলেন, সেই অবধি এই সঙ্গম স্থানটা কমলেকামিনী পতীর্ঘ” 
নামে প্রপিদ্ধ হইয়াছে । ইহার তীরে উপস্থিত হইয়া নৌকাযোগে এ 
সঙ্গম স্থানে ্গান করিতে হয়, যে স্থানটা তীর্থ স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, 
সেই সঙ্গম স্থানের জল অতি নির্মল, কিন্তু অপর স্থানের জল ঘোলা। 
এখান হইতে সাগরের গভীর গর্জন স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। 


গোদীবরী নদী উৎপত্তির 
কিন্বদন্ভী এইরূপ ;_ ্ 


একদা| পার্বতী ছঃখিত মনে দেবাদিদেব মহেশ্বরের নিকট উপস্থিত 
হইয়া নিবেদন করিলেন," প্রভো ! আপানি আমায় আপনার অস্কোপাস্তে 
স্বান দেন, কিন্তু সপতী গঞ্গাদেবীকে সতত্ত প্রফুল্লচিত্তে আপনার শিরঃ- 
স্থিত জটার মধ্যে স্থান দিয়া তাহার মান বাড়াইস্ভেছেন ;- ইহ! আমার 
অসহা, অত এব শ্রাচরণে এই প্রার্থনা, আপনি গঙ্গাদেবীকে সত্বর জটা 
হইতে নামাইয়া দিন। মহেশ্বর পার্তীর প্রার্থনায় কোনরূপ উত্তর 
করিলেন না, ইহাতে অভিমানিনী শঙ্করী গণেশের নিক গমন করিয়া 
তাহার প্রতি শঙ্করের এই অবজ্ঞা, সবিশেষ প্রকাশ “ক ইহার প্রতী- 
কারের জন্য অন্থরোধ করিলেন | সর্বশান্ত্র স্বপণ্ডিত গণেশ ক্ষণেকের 
জন্য চিন্তা করিলেন, যে মাতা ইচ্ছা করিলে এক নিমিষে জগতের দুঃখ 
মোচন করিতে পারেন, যিনি জগজ্জননী নামে খ্যাত, আজ ভাগ্যক্রমে 
সেই গর্ভধারিণী মা আমার, কোন ছলে এ অধীনকে পরীক্ষা করিবার 
জন্য তাহার ছুঃখ মোচন করিতে অনুরোধ করিতেছেন ? যাহা হউক, 
এ হযোগ আম কখন ত্যাগ করিব না, ইহা অপেক্ষ। আমার সৌভাগ্য 
আর কি হইতে পারে? গণেশ মনে মনে এইকপ্‌ যুক্তিতর্ক করিয়া 
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সাহার পদধুলি গ্রহণপূর্ববক জননীর অভীষ্টপূরণের কামনায় গুভ যাত্রা 
করিলেন। 
অতঃপর কার্তিকের নিকট উপস্থিত হইয় কোন্‌ উপায় অবলম্বন 
করিলে সহজে কাধ্য সিদ্ধ হয, ছুই ভ্রাতায় ইহাই পরামর্শ করিতে 
করিতে সহসা মহষি গৌতমের অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় তাহাদের 
স্বৃতিপথে উদিত হইল। তখন সহোদরদ্বয় মাতৃছঃখ মোচন করিবার 
মানসে গৌতম-আশ্রম ব্রহ্মগিরিতে উপস্থিত হইয়| দেখিলেন, শ্বহান্তে 
স্বয়ং গৌতম ব্যস্তদহকারে আঁপনক্ষেত্রে বীজবপন করিতেছেন। এই 
*অতৃত ব্যাপার অবলোকন করিয়। তাহারা বিশ্মিত ও স্তস্ভিত হইলেন | 
এবং ইহার নিগুঢ় ত্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। গণেশ কিছুকাল পরে 
ধ্যানযোগে সমস্ত অবগত হইয়া কার্ডিককে বলিলেন, “ভাই ! আর 
চিন্তার প্রয়োজন নাই, আমি সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছি, গত দ্বাদশ বর্ষ 
অনাবৃষ্টি হওয়াতে সর্বত্রই অন্লাতাব হয়, ধ সময় এই সকল ব্রাহ্মণ 
গৌতভমের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিলে খষি শ্রেষ্ঠ গৌতম সমাগ্ 
বাঙ্মণাদিগের মেবার নিমিত্ত প্রত্যহ তগন্তায় রত হইবার পূর্বে এই 
ক্ষেত্রে বীজবপন করেন, তাহার তপঃপ্রভাবে মন্ধ্যার পূর্বে & সকল 
বাঁজ হইতে শস্ত উৎপন্ন করিয়া অতিথি সেবা নির্ববাহ করেন, অগ্ঠাপিও 
তিনি দেই নিমিত্ত পূর্ব প্রখানুসারে স্বহস্তে বী্বপন করিতেছেন। 
তখন উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, এই সকল ব্রাহ্মণ 
থাকিতে আমাদের কার্ধ্যোদ্ধারে বিদ্ব হইতে পারে, অতএব সর্বা- 
প্রথমেই ইহাদিগকে এ স্থান, হইতে বিদায় করিতে হইবে, এইরূপ 
যুক্িপূ্বক তাহারা বৃদ্ধ ত্রাহ্মণবেশে আশ্রমস্থিত & সকল ব্রাঙ্গকে 
সধ্োধন কুরিয়া বলিলেন, “হে ব্রাহ্মণগণ ! এখন আর অনাবৃষ্টি নাই, 
ধরণী সর্বই সুজা! শন্তশালিনী, তবে আর কেন বৃথা পরের গলগ্রহ 
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হইয়া এ স্থানে অবস্থান করিতেছেন। আপনার! স্ব স্ব আশ্রমে সত্বত্র 
প্রস্থান করুন।” 

অকন্মাৎ তাহারা বৃদ্ধের নিকট এইরূপ সম্তাষিত হইয়া! সকলেই 
আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গৌতমের নিকট বিদায় প্রার্থনা করি- 
লেন, কারণ তাহারা ভাবিয়াছিলেন যে, এই ব্রাহ্মণ খষির আদেশেই 
আমাদিগকে এইরূপ বাক্য বলিতেছেন। গৌতম সহস! এই সকল 
ব্রাহ্মণদিগের যুগপৎ বিদায় প্রাথনার কারণ কিছু স্থির করিতে না 
পারিয়৷ তাহাদিগকে মধুর বচনে জিজ্ঞুদা করিলেন, “হে বিপ্রগণ! 
আমি মাপৎকালে আপনাদিগকে অন্ন দিয়াছি, এক্ষণে বস্থন্ধর! শস্ব- 
শালিনী বণিয়া আমাকে কি ত্যাগ করা আপনাদের উচিহ হইতেছে?” 

ততশ্রবণে তাহারা লজ্জিত ও কুঠ্ঠিত হইলেন, এবং আপন আপন 
অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন, তৎপরে ব্রাহ্মণবেশী বৃদ্ধের নিকট 
উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “হে প্রবীণ! এই খষি অসময়ে আমাদের 
অনুদান করিয়াছেন, অতএব তাহার অমতে আমরা কখনই অন্তত্র 
গমন করিতে পারিব ন1।» ব্রাঙ্ষণদিগের নিকট হইতে এইরূপ উত্তর 
পাইয়। গণেশ কান্তিককে বলিলেন, “ভাই! মাতার পনধুলি গ্রহণ 
করিয়া যখন তাহারই কার্ধো ব্রতী হুইয়াছি, তথন .চয়ই আমরা! 
অয়লাভ করিব সন্দেহ নাই, কিন্তু গঙ্গাদেবীকে ভগীরথের স্তায় যর্তো 
আনিতে না পারিলে কোনরূপেই সফলকাম হইব না। আমার বিশ্বাস 
এই মহামুনি গৌতমই তপঃপ্রভাবে তাহাকে মর্ত্যে আনিতে সমর্থ হই- 
বেন, কিন্তু একটা কারণ নির্দেশ ন! করাইতে পাবিলে তিনি কি সন্মত্ত 
হুইবেন 1 যাহা হউক, এ বিষয় দ্বিতীয়বার' আমায় চেষ্টা করিতে হইবে, 
আমার পরামর্শানুযায়ী যখন গৌতম প্রাতে আপন ক্ষেত্রে বীজবপন 
করিবেন, সেই সময তুমি গাভীরূপ ধারণ করিস্া আমাদের কাধ্য- 
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টিটি 
পির জন্য ই স্থানের বীজগুলি নষ্ট করিতে আরম্ত করিবে, ইহাতে 
তিনি নিশ্চয়ই বিরক্ত হইয়া তোমায় তাড়না করিবেন, তুমিও ঠিক্‌ 
দেই সমর মৃতবৎ হইয়া ভূমে পতিত হইবে, ইহার ফলে আমি উপযুক্ত 
সময় পাইয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারিব। 
এইরূপ যুক্তি করিয়। কাষ্ঠিক, গণেশের ইচ্ছান্ুসারে গাভীরূপ ধারণ 
করিয়া তথা কথিত সময়ে ক্ষেত্রের বীজ সকল নষ্ট করিতে আরম্ত 
করিলেন, ধষি ই গাভীর আচরণে কুদ্ধ হইয়া তাহাকে তাড়না করিধা" 
মাত্র গাভারূগী কার্তিক মৃতবৎ' নিশ্চেষ্টভাবে ভূমে পতিত হইলেন 1 
ইত্যবসারে গণেশ এক বুদ্ধবেশে তথায় উপস্থিত হইয়া “গৌতম 
গ্রোহত্যা করিরাছে, গৌতম গোহত্যা করিয়াছে, সকলে এই পাপ স্থান 
পরিত্যাগ কর বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন |” 
ততশ্রবণে অপরাপর ব্রাঙ্ণগণ একত্রে আসিয়া দেখিলেন যে, 
গৌতম ষথার্থ ই গো-হতা1 করিয়াছেন, অতএব এই পাপস্থান পরি- 
ত্যাগ করাই কর্তব্য বলিয়া গমনোদঘ্ত হইলেন, তথন ছদ্মবেশধারী 
গণেশ সুযোগ বুঝিয়া গৌতমকে বিনীততাবে সন্বোধনপৃর্বক বলিলেন, 
ঙ্খষিবর ! আপনি তপঃ প্রভাবে যেরূপ নিতা শন্ত উৎপাদন করিয়! ব্রপ্ত 
পাণনার্থে অতিথি ব্রান্মণদিগের জীবনদান করিয়৷ থাকেন, তন্দরপ এই 
মৃত গাভীকে গঙ্গাবারি স্পর্শে প্রাণদান করুন, তাহা হইলে আর কেই 
এই স্থান পরিত্যাগ করিবে ন।” 
খরষিশ্রেষ্ঠ গৌতম এই বৃদ্ধের বাক্যে আশ্চর্ধযান্থিত হইয়া ধ্যানযোগ 
অবলম্বনে গণেশের সমস্ত চাতুরী বুঝিতে পারিলেন এবং তাহার 
বামন! পূর্ণ করিবার জন্ত তিনি নিকটস্থ ব্রাঙ্মণদিগকে কিয়ৎকাল 
তথায় অপেক্ষা কাঁরতে অনুরোধ করিয়৷ ত্যযগ্থক পাহাড়ে গমন 
কঃ ত্রা্থকেশ্বর মহাদেবের, আরাধপ! করিতে আরজ করিঃজন । 
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যে গঙ্গা হিমালয়ের রসে স্ুমের কন্তা মনোরমার গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, দ্েবগণ যে সর্ধস্থুলক্ষণযুক্তা কন্তার অপরূপ রূপ দর্শন 
করিয়া চমত্রুত হইয়াছিলেন, বাহার! হিমালয়ের অনুমতিক্রমে সন্তষ্ট- 
চিত্তে সেই গঙ্গাকে লইয়া স্থরলোকে প্রস্থান করিয়াছিলেন,পরম বৈষ্ণব 
ভগীরথ, যে গঙ্গাদেবীর মহিমা অবগত হইয়া পৃথিবীতলে আনিবার 
জন্য সঙ্কর্পরূঢ় হইয়৷ স্ুরতরঞ্গি ণীর বেগ ধারণার্থ ভক্তিসহকারে মহে- 
শ্ব্বের কঠোর তপস্তা করিতে আরম্ভ করিলে ভক্তবৎসল ভগবান 
ভক্তের নাসনা পূর্ণ করিবার জন্য এবং “চক্মীভূত সগরগণকে উদ্ধার 
করিবার নিমিত্ত ভক্তচুড়ামণি ভগীরথকে ব্রহ্গলোকে ব্রহ্মার শরণাপন্ন, 
হইতে উপদেশ প্রদান করেন। ভন্মীভূত দিলীপরাজের পুত্র, যে ভগ- 
বানের উপদেশ মত ব্রহ্মলোকে গমন করতঃ চতুরাননকে স্তবে তুষ্ট 
করিলে পর তাহার আদেশ মত গঙ্গাদেবীকে মণ্ত্যধামে আসিতে হইয়া- 
ছিল, যে দেবী মর্ত্যে আসিবার কালে বিষুণ্পদে উপনীত হইয়া 
তাহার শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া বিষণুপদ্দী নামে খ্যাত হন, যে দেবী- 
স্থরালয়ে অবস্থানকালে পৃজ্যমানা হইয়া স্থরধনী নাম অর্জন করেন, 
যে গঙ্গা স্থরালয় হইতে মর্ত্যধামে হিমালয়ের পার্বত্য প্রদো শর কৈলাস- 
পর্বতে পতিত হইবার সমস্ম তগবান শৃলপাণী ধাহাকে হচ্ছায় সন্তষ্ট- 
চিত্বে আপনি মন্তকোপরি জটামধ্যে স্থানদান করিয়1 তাহার গতিরোধ 
করিয়াছিলেন, যে দেবী এইরূপে শত বৎসর নির্বিদ্বে অবস্থানপুর্ববক 
পরম স্থখে কালবাপন করিতেছিলেন, আজ বিধির বিপাকে পতিত 
হইয়া মহাতপা গৌতম দেই পরম পূজনীয়া গঙ্গাদেবীকে জটাচ্চ্যুতা 
ই জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া ভগবান একাতম্রনাথের তপস্তায় নিমগ্ন 
হইলেন। 


দেবাদিদেব যখন গৌতমের স্তবে তুষ্ট হইয়। অভিঙাধিত বর প্রার্থন।. 
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করিতে আদেশ করিলেন, তখন গৌতম ভগবান্‌ মহেশ্বরকে সন্ুথে 
পাইয়৷ কৃতাঞ্জলিপুটে বিধিমতে স্তব করিতে করিতে প্রার্থনা করিলেন, 
শ্ভগবান্‌! ঘাদ সদয় হইয়1 থাকেন, তাহা হইলে সন্তগ্রচিত্তে আপনার 
অটান্থিত গঙ্গাদেবীকে আমাক প্রদান করুন|” 
অন্তর্ধামী ভগবান্‌ পূর্ব হইতেই খধির অন্তরের ভাব অবগত হইয়া 
*তথাত্ত্” বলিয়! দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করিতে আজ্ঞ! করিলেন। এবার 
গৌতম শব্করীর দুঃখ দুর করিবার উপযুক্ত অবসর পাইয়া কহিলেন, 
.প্মদাশিব! দাসের প্রতি রুপাগ্র্বক এই অনুমতি প্রদান করুন, যেন 
গ্রঙ্গাদেবী আপনার আদেশক্রমে আমার অভিলাষ মত ব্রিধারা হইয়! 
.মর্ত্যে গমন করেন, কিন্ত যে যে দিক দিয়া তিনি গমন করিবেন, আপ- 
নার কৃপায় আমার দ্বিতীয় বরপ্রভাবে তাহার উতয় তীরভূমি সকল 
যেন পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়া আমারই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 
আরও এ সকল তীর্থে স্বয়ং আপনাকে নিঙ্গরূপে বিস্তমান থাকিয়া 
আমার বাসনা পুরণ করিতে হইবে। তগবান্‌ মহেশ্বর ভক্ত গৌতমের 
'ইচ্ছান্পারে স্বাহার সকল বাসনাই পূর্ণ করিয়া ভাগীরীকে গৌতমের 
নির্দেশ মত স্থান দিয়! মত্ত্যে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। তখন 
!শিবপ্রিয়া প্গঙ্জাদেবী” শিবাজ্ঞা শিরোধারধ্য করিয়া গৌতমের অভিলাষ, 
'অনুসারে এই স্থান হইতে প্রথমে ব্রহ্মগিরির উপর দিয় প্রবলবেগে 
[প্রবাহিতা হইয়া নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন । এবার খষিবর পুনরার 
ই স্থান হইতে ছুই ধারা প্রসারিত করিবার অভিলাষ করিলেন । দেবী 
ভক্তের বাসনা পুর্ণ করিবার নিমিত্ত এই স্থান হইতে এ দুই ধারার, 
মধ্যে এক ধারা গৌতমের আশ্রম ভেদপূর্বক পাতালে প্রবেশ করিলেন, 
অপর ধারাটা আকাশপথে 'বিষবৎগঙ্গা' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন, কিন্তু এক্ষণে, 
লি-কনুষের উত্তেজনায় কলির পাপে উক্ত ধারাটা মানব চক্ষুর অন্ত: 
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রালে প্রবাহিভ। বাহার! পবিত্র ধাম বদরিকা শ্রম দর্শন করিতে; ফান্- 
বেন, তথার তাহারা আকাশগামী বিয়ংগঙ্গার দর্শন পাইবেন। গৌর 
খষির কৌশলে ভাগীরথীকে এইরপে ত্রিমার্গগামিনী হইয়া বিচরণ 
করিতে হইয়াছে । তাই গঙ্গার আর একটী বিশেষণ-__পত্রিপথ- 
গামিনীশ। 
এর্দিকে শ্রোতশালিনী গঙ্গার সহিত খষিবর আপন আশ্রমে উপ- 
স্থিত হইগ্লা ছপ্পবেশধারী গণেশকে বন্দনা করিবার সময় অপরাপর 
্াহ্মণগণ দেখিলেন যে এ পবিত্র গঙ্গাঞ্ঝরি স্পর্শে গাভী পুনর্জীবিত 
হইয়া বিচরণ করিতেছে, তদর্শনে সকলেই গৌতমের অসীম ক্ষমতার, 
বিষয় কীর্তন করিয়! উল্লাসে জয়ধ্বনি করিতে করিতে ,এ শোতে তত্তি- 
সহধারে নান করিয়া আপন আপন জীবন সার্থক বোধ করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে গঙ্গাদেবী গৌতম খধির তপঃ প্রভাবে মহেষের 
আদেশে পুনর্বার মর্ত্যে গৌতমী নামে খাত হুইয়াছেন। কলিকালে 
ম্বানবগণ শুদ্ধচিত্তে ভঞ্জিসহকারে এই গৌতমীর জলে সঙ্করপূর্বক শ্গান 
করিলে অন্তে পরম গতিলাভ করিতে লক্ষম হন। 
এদিকে গণেশ গৌতমের দ্বার আপন কার্ধা উদ্ধারপূর্্ঘক মাতৃ- 
চরণে প্রণত হইয়। এই শুত সংবাদ প্রদ্দান করেন, তখন প্ার্কভীদেবী 
ষপত্ীর অধোগমনে প্রফুলমনে স্লেহপহকারে গণেশের দুখচুষ্ধন 
ক্ষরিলেন। 
গৌতম আশ্রম বরক্ষগিরির যে স্থানে এই অদ্ভূত ঘটনা সংঘটিত 
| হইয়াছিল, উহা “কচুর” নামে প্রসিদ্ধ হইয়। রাজমহেত্ত্রবরমের সন্ুথে 
অন্াপি বিরাজমান থাকিয়া খ্বষিবরের মহিমা কীর্তন করিতেছে। 
বা্রীগণ তথায় গমন করিলে ভাটার সময় স্থানে চড়া পড়িলে গাতী- 
জী কার্তিকের ক্ষুর চিহ্ন অ্াপি দেখিতে পাহযেন্ছ। যে.লকণ। যা 
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শন! কষ্ট স্বীকার করিয়া কোকনদার সঙ্গম স্থানে যাইতে অক্ষম,তীহার! 
গোদ্বাবরীর এ সঙ্গম স্থানের উদ্দেশে গোদাবরীতে স্নান, দান, করিলেও 
সেই ফল প্রাপ্থ হন। কিন্তু ধাহারা কোকনদার “কমলেকামিনীর” 
স্থান মাহাত্ম্যহেতু তথায় গমন করিয়া নির্দিষ্ট স্থানে স্নান করিতে অতি- 
লাষ করিবেন, তাহাদিগকে তীর হইতে বোটে চড়িয়। স্নান করিতে 
হইবে। গোদাবরী জেলার তীর্থসমূহ দর্শন করিয়া এখান হইতে সেতু- 
বন্ধ রামেশ্বর দেবকে দর্শন করিবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম। 
সেতুবন্ধ তীর্থ দর্শন করিতে যাইতে হইলে বেঙ্গল নাগপুর রেল- 
যোগেই প্রথমে মান্দ্রাজ, তৎপরে এগমোর, তথা হইতে মাগাপম্‌ 
নামক ছ্টেশনে অবতরণ করিয়! রেলওয়ে যাত্রী ্টামারের সাহায্যে পৃ 
প্রণালী নামক সাগরের উপর দিয়া প্রায় দেড় মাইল পথ ভাসিতে 
ভামিতে অতিক্রম করিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে রামেশ্বর নামক দ্বীপে 
উপস্থিত হইতে হইবে। 


দক্ষিণ তীর্ঘযাত্রার পূর্ধেে নি্বলিখিত দ্রব্যগুলি যন্ত্র 
সহকারে সংগ্রহ করিবেন । 


১। দ্রেবার্চনার নিমিত্ত ;-_ 

দিদ্ধি, গাজ।, কৃষ্ণতিল, স্বর্ণথণ্ড ৬ খানি, কপূর্র অনুন /8* গোয়া, 
কারণ সকল দেবালয়েই কপ্পুরারতি হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক দেবা" 
লয়ে আরতির নিমিত্ত সামান্য সামান্ত কপূর দান করিবার নিয়ম 
আছে। দেবালয়ে দান করিবার নিমিত্ত মসলার যায় ১--গুপারি, 
হরিদ্রা, বড় এলাচ, ছোট এলাচ, মৌড়ি, যোয়ান, দারুচিনি গ্রভৃতি-_ 
রক্তচন্দন ১২ থানি, শ্বেতচন্দন ৩ থানি, চিনের সিন্দুর ১০ টিপ--এক 


বাঙিল, মোমের বাতি ছোট সাইজের ১০টা, হরিতকী ফল সঙ্কর 
গ 


৩৪ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 





করিবার নিমিত্ত ২০্টা, বিত্বপত্র ১০ দফা, তুলসীপত্র ৩ দফা, সাঁধ্যানুসারে/ 
স্বর্ণ বা রৌপ্যের গ্রস্তত করাইয়া লইবেন, যজ্ঞোপবীত ২ কুড়ি, 
আল্হা ২ কুড়ি, সিন্দুর চুবরী মায় সাজ ৫ দফা, পঞ্চব্র ১০ দফা, কোক- 
নদার সঙ্গমস্থলে, কাকীপুরে মক্ষদায়ক তীর্থে, লক্ষণ তীর্থে, কোটা 
তীর্থ, গঙ্গা তীর্থে, গোদাবরীতে ও সাগরে পঞ্চরত্ব দিতেই হইবে। 
গোদাবরী, মিনাক্ষ দেবা, স্ুন্দরা দেবী ও রামেশ্বরী দেবী এই চাবি 
দেবীর চারিথান! লালপাড় পাড়ি,চারি (ফা! সিন্দুর, সসাজ সিন্দুর চুবড়ী, 
আল্তা, রুলি ৪ দফা, লৌহা৷ ৪ দফা আরু থালা, গেলাস চারি দফা। 
এভভিন্ন ধাহার দর্শনের নিণিত্ত এহ দুরদেশে যাত্রা করিতেছেন, সেই 
রামেশখ্বরঃ দেবীর একটা শ্বর্ণ নির্মিত নথ সংগ্রহ করিবেন। উল্লিথিত 
দ্রব্য সামগ্রী ব্যতীত সমক্তই কিছু কিছু অধিক হারে সংগ্রহ করিবেন, 
কারণ এই ফদ্দি অসমর্থপক্ষে লিখিত হইল । 


যাত্রীদিগের ব্যবহারোপযঘোগী দ্রব্যের তালিকা ;-_ 


বাতি ৬ বাণ্ডিল বা হারিকেন লাম্প ১টা, বিছান। ১ দফা, ঘ্ৃত ১ 
টান, ডাল, ময়দা সাধ্যমত সংগ্রহ করিবেন। কেরোসিন স্রোত ১, 
চাটু ১ দফা, লুচি ভাজিবার ছোট করাই ১ খানা, খৃপ্তি ১ দফা, কারণ 
দাক্ষিণাত্যে সকল স্থানে লুচিপুরির দোকান না থাকায় সচয়ে সময়ে 
খাম্বদ্রব্যের নিমিত্ত ঘতন্ত কষ্ট পাইতে হয়। ধাহার্দের তামাকু 
সেবণের অভ্যাস আছে, তাহারা এখান হইতে ভাল তামাক সংগ্রহ 
করিতে ভুলিবেন না, তথার সকল স্থানে তামাক বা টিকা পাওয়া 
হ্ঘট, যোয়ানের আরক ১ বোতল, ক্লোরৌডাইন ১ শিশি, কিছু অস্ত্র 
আচার, পরিধেয় বন্ধ খানকয়েক বেশী পরিমাণে সঙ্গে রাখিবেন, কারণ 
পশ্চিম তীরের স্তায় রদকের সুবিধা এখানে নাই। সকল সমগ্রেই এই 
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তীর্থে যাওয়! যায়, কিন্ত আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে কিম্বা কার্তিক 
মাসের প্রথম ভাগে এই তীর্থে যাইবার প্রশস্ত সময় নিরূপিত আছে। 
গ্রীষ্ম খইুতে এ প্রদেশের পথগুলি এত কষ্টদায়ক হয় যে, ভূমে পা 
পাতিতে পারা যায় না, বর্ষা খতৃতে বৃষ্টির নিমিত্ত দেবদর্শনে ব্যাঘাত 
ঘটায়, আর শীত খাতুতে বরফের প্রকোপে অর্ধাঙ্গ অসাড় হইয়া যায়, 
ইহার প্রধান কারণ এই থে, দক্ষিণ প্রদেশটা কেবল পর্বতমালায় 
পরিবেষ্টিত । 


মান্দরাজ-প্রেমিডেন্সি 

ভারত গ্রায়দীপেহ দক্ষিণাংশ ও বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম তীরবস্থী 
দীর্ঘ ভূমিখণ্ড মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দির অন্তর্গত। ইহার তিনদিকেই 
সমুদ্র আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছে । এই প্রেসি- 
ডেন্দির ক্ষেত্রপরিমাণ ৭১০০ বর্গ ক্রোশ। দক্ষিণ-পশ্চিম কুলবর্তা 
অনেক গানের ভূমি কঠিন ও ত্রিবাস্কুর রাজ্যের অন্ত্গত। 

দাক্ষিণাত্যের সমভূমি ঘাট পর্বত ও সমুত্র এবং মধ্যবর্তী চেল! 
যে সকল আছে, উহা! সমন্তই মান্্রাজের অন্তর্গত। ইহার দক্ষিণ ভাগ 
বাতীত পূর্ব উপকূলের অধিকাংশ স্থান সমতল । পূর্ব ও পশ্চিম ঘাট- 
পর্বত এ দেশের প্রধান পর্বতমালা নীলগিরির সহিত দক্ষিণদিকে 
সংঘুক্ত। গোদাবরী, কৃষ্ণা এবং কাবেরী-এই তিনটা এ দেশের 
প্রধান নদী । এই তিন নদীই“সহর পরিবেষ্টন করিয়া বঙ্গোপসাগরের 
সহিত মিলিতা হইয়াছে । এ দেশের জলবায়ু বিশেষতঃ পুর্ব উপকূলে 
অত্যন্ত গরম'। উত্তর ভারতবর্ষে যেরূপ, কখন অত্যন্ত শীত ও কখন 
অত্যন্ত গ্রাম্ম অনুভব হয়, মান্দ্রীজজে সেরূপ নাই। দাক্ষিণাত্যের 
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সঙ্গতল ভূমিতে বৃষ্টিপাত অতি কম বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কিন্ত 
পশ্চিম উপকূলে বৃষ্টি যথেষ্ট হয় । 

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির লোক সংখ্যা অন্যুন তিন কোটা আশী 
পক্ষ ॥ হহার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে তৈলঙ্গী, দক্ষিণ-পুব্ব প্রদেশে 
কর্াটিকা, আর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশে মালবারী ভাষা প্রচালত। এই 
সকল ভাষাই দ্রাবিড়ীর অথবা দাক্ষিণত্য ভাষা পারবারভূক্ত । এখান- 
কার আধকাঁংশ অধিবাসীই হিন্দু, ছঞ্জজনের মধ্যে একজনমাত্র মুনল- 
মান আছে। এ দেশে খ্রীগ্রিয়ানের সংখ্যা এত অধিক যে, সমন্ত ভারত 
মধ্যে অপর কোন অংশ ইহার সহিত তুলনায় আসে না। 


মান্দ্রীজ নগর 


এই প্রেসিডেন্দির রাজধানী, “মান্দ্রাজ নগর” গব্ধভরে আপন 
শোভা বিগ্তার করিয়া! সমুদ্রকুলে বিরাজিত। দক্ষিণ ভারতবর্ষে এত 
বড় নগর আর দ্বিতীয় নাহ। স্থানীর অধিধাসীর। হহাকে টীনা- 
পত্তনম্‌ বলে অর্থাৎ চীনাপার নগর, কারণ কথিত আছে «ং নগর 
পন্তনকালে যে রাজ। ছিলেন, চীনাপ। তাহার সহোদর, পেহ মহাত্মার 
উদেঘাথ এবং আমত পারশ্রমে এই নগরটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

রামেশ্বর যাইবার কালে প্রথমে মান্দ্রাজে নামিতে হয়, অতএব এই 
স্থানে উপস্থিত হইয়। এখানকার দ্রষ্টব্য স্থান ও সহরের শোভা। দেখিতে 
অবহেলা করা উচিত নয়। মান্দ্রাজ স্রটী সমুদ্র তীরের উপর মনো- 
মুগ্ধকারী অপুর্ব শোভায় শোভিত এবং তুলনায় কনিকা! সদৃশ 
একটা সমৃদ্ধিময়ী সহর। 


এই সহরটা শ্বেত ও কৃষ্ণ নামে ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া! প্রতিষ্ঠিত 


4 
/ 
্ঃ 


/ মান্দ্রাজ নগর ৩৭ 





হইয়াছে । কৃষ্ণ নামে যে নগর আছে, তথায় কেবল দেশীয়েরা' বাস 
করিগা থাকেন, আর সহরের শ্বেত বিভাগে কেবল সাহেবগণ এবং 
দেশীয়ের মধ্যে সন্তরান্ত ধনী ব্যক্তিরা বাস করিয়া থাকেন, এক্ষণে ষে 
স্থানে মান্দ্রাজ নগর স্থিত, ১৬৩৯ খুঃ মিঃ দে নামে একজন ইংরাজ বীর- 
পুরুষ চন্দ্রগিরির বাজার নিকট হইতে প্রস্থানটা প্রাপ্ত হন। পরে 
ইংরাজেরা সামান্য রকম গড়বন্দি করিয়া উক্ত স্থানে এক কুঠী নির্মাণ 
করাতে দেশীন্প লোকেরা এ কুগ্ঠীর চারিদিকে আসিদ়া বসবাস করিতে 
আরন্ত করে। এইরনপে এখানে বিস্তর বসতি হয়, তদ্দর্শনে ইংরাজের! 
দেই সময় হইতে এই স্থানের নাম ব্লাকটাউন বা কঞ্চনগর প্রচার 
'করেন। কথিত আছে, ১৬৯০ খুঃ এই কৃষ্ণনগরের চতুর্দিকে মাটীর 
প্রাচীর দিয়া ইংরাঁজের! প্রথমে মহারাষ্ট্ীয়দের আক্রমণ হইতে রক্ষা 
পান, পরে ১৭৪৬ খুঃ উপযুক্ত সময় পাইয়া এই স্থান আরও প্রশস্ত- 
পূর্বক একটা সুদৃঢ় কেল্লা নিম্মাণ করিয়া, তাহার চতুগ্দিকে গড়বন্দি 
করেন। এক্ষণে সেই দুর্গ যাহা আমরা দেখিতে পাই, ১৭৮৭ খু 
তাহার অধিকাংশই নির্মিত হইয়া তখনকার ইংলগ্ডের রাজা জর্জের 
নামানুসারে উহ সেন্ট অজ্জ নামে খ্যাত হইয়াছে। 

সমুদ্রতীর হইতে যে একটী দুর্গ নয়নপথে পতিত হয়, উহাই সেই 
প্রাচীন দুর্গ । এই স্থান হইতে সহরটী দেখিলে সওদাগরদিগের কয়েকটা 
কাধ্যালয় এবং কতক গুলি বাটা প্রথমে দৃষ্টিগোচর হয়। স্থানটা এত 
নিম্ন যে, এই কার্য্যালয়গুলি সম্মুখে থাকাতে নগরের অবশিষ্ট অংশ 
প্রায় দেখা যায় না। আর এই স্থানে সাবেক নগরের ঘের! প্রাচীরের 
মধ্যে কৃষ্ণনগর শোভ1 পাইতেছে । এখানে অত্যন্ত ঘন বসতি। 
নগরের এই অংশ কারবারের স্থল। এই স্থানেই পোতাশ্রয় ও বীধ, 
ব্র্যাক টাউটনর সমুদ্র কুল দৃষ্ট হইয়া থাকে । পুর্বে এখানে কেবল 


৩৮. তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাঁহিনী 


একটা বাঁক ছিল, জাহাজ সকল নগর হতে অনেক দুরে নঙ্গর ফেলিয়া 
থাকিত, আরোহীরা নৌক| করিয়া তথা হইতে তীরে উঠিত। এই 
নৌকাগুলি বড় বড়, তক্তার ন্যায় দড়ি দিয়া বাঁধা, সুতরাং ঢেউ 
লাগিলে ভাগ্গিয়া যায় না। মান্ত্রাজের জ্রেলেরা এইক্ধপ নৌকায় 
উঠ্ভিরা সমুদ্রে মত্ন্ত ধরিয়া থাকে । ক্র্যাক টাউনের দক্ষিণে একটী 
মাঠ আছে, এই মাঠের সম্মুখে প্রায় এক ক্রোশ পরিমাণ সমুদ্র। এই 
মাঠেই ছুর্ণ, লাট সাহেবের বাটা এদং আরও কতকগুলি সুন্দর প্রাসাদ 
আছে। নগরটী ১০ বর্গ ক্রোশ ভূমি ব্যাপীয়া স্থাপিত, ইহাতে ২৩টা 
গ্রাম আছে, এ স্থলের অনেকে কৃষিকা ধরপূর্বক শস্ত উৎপন্ন করিয়া 
জীবিকা নির্বাহ করিয়! থাকেন। এই নগরের প্রধান রান্তার নাম 
“মাউন্ট রোড।” ইহার মধ্য দিয়া কৃম নদী গিয়াছে, কিন্ত বার মাস 
এই স্থানে নৌক1 চলে না। এখানে শ্রীষ্ম অধিক পরিমাণে অনুভব 
হন্স, কিন্তু সমুদ্রের বাতাস ্গিপ্ণকর। যদিও মান্্রাজে হিন্দুদিগের কোন- 
রূপ প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান নাই, তথাপি এই প্রাচীন নগরের শোভা! সৌন্দর্য 
উপভোগের বিস্তর জিনিষ আছে । 

রেলওয়ে কোম্পানীর মান্রাজ নামে কোন নির্দিষ্ট ষ্টেশন দেখিতে 
পাওয়া যায় না, তবে ওয়াসার ম্যানপেট নামক স্টেশনের পর * একটী 
বৃহৎ "সেপ্ট্ল জংশন” নামে ষ্টেশন আছে, উহাই মান্দ্াজ সেন্টেল 
ষ্টেশন নামে প্রসিদ্ধ । মান্দ্রাজ মেল ট্েণ এই স্থানেই উপস্থিত হয়। 
ষ্টেশনটা সমুদ্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সাগরের উপর হইতে ইহার 
দৃশ্ত অতি মনোহর। এখানে বুক ষ্টল, নানাবিধ মনিহারী দোকান 
এবং নানাপ্রকার আহারীয় খাছ্ছান্রব্য আরও বহুবিধ ফলমূল সন্তা দামে 
পাওয়া যায়। পাঠকবর্থের গ্রীতির নিমিত্ত মান্দ্রাজ সেপ্টল ষ্টেশনের 
মনোমুগ্ধকর দৃষ্ প্রদত্ত হইল। 
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ওয়াসার ম্যানপেট, রামপুরাম, বীচ্‌ও এগমোর এই চারিটী নগরকে 
লইয়া খাপ্রাজ নাম গঠিত হইয়াছে, এবংএী সকল নগরের নামান 
সারে প্রতোক নগরে এক-একটা ষ্টেশন শোভা পাইতেছে, অর্থাৎ এই 
চার নগরের অধিবাসীগণই মান্দ্রাপবাদী নামে খ্যাত আছেন। 
এখানকার মান্সাজ নগরের লোকমংখ্যা অন্যান ৫,১০,০০০ হাঁজার। 
যে সকল যাত্রী সেতুবন্ধতীর্থে যাইবার জন্ত এখানে উপস্থিত হইবেন, 
তাহারা প্রথমে এই সেপ্টেল ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া মান্দ্রাজ নগরের 
শোভা দর্শন করিবেন, তাহার পর এই ষ্টেশন হইতে এগমোর নামে 
যে জংশন ষ্টেশন পাইবেন, ভগবান রামেশ্বর দেবজীউকে দর্শন করি- 
বার জন্ত তথায় নামিবেন। 

মান্রাজ সহরে পকেট মারার এত প্রাদুর্ভাব যে, সহর কলি- 
কাতাকেও ইহার নিকট হার মানিতে হয়) অতএব বিদেশবামিগণ ! 
এই ভয়ানক স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্বে বিশেষন্ধপে সতর্ক হইবেন, 
এবং পকেটে বা স্ত্রীলোকদিগের বস্ত্রাঞ্চলের খধোটে কোনরূপ টাকা- 
কড়ি রাখিতে বাধা প্রদান করিবেন। সেযাহা হউক, ষ্টেশন হইতে 
নগরের মধ্যে যাইবার সময় দেখিবেন, কলিকাতার ন্তান্স এখানেও 
সহরের চতুদ্দিকে ইলেক্টি,ক ট্রাম গাড়ী যাতায়াত করিতেছে । তশ্ব- 
যানেরও অভাব নাই। 

মান্্রাজে পূর্ব্ব হইতে চেষ্টা করিয] বাসা ভাড়া বা বাটা ঠিক্‌ ন! 
করিলে পৃথক একটা বাটী মেলা ছুর্নভ। এই নিমিত্ত কোন নূতন যাত্রী 
এখানে উপগ্চিত হইলে কোনরূপে বাটা ভাড়া না পাইয়! বাধ্য হইয়া ছত্র 
বাটাতে বাদ করিয়া থাকেন, আমরাও এখানে উপস্থিত হইয়৷ প্রথমে 
বসার জন্য বনু চেষ্টা করিয়া! যখন হতাশ হইলাম, তখন স্থানীয় একটা 
লোকের নিকট উপদেশ পাইলাম যে এই স্টেশনের অনতিদুরে ধর্মাত্মা 


টু তীর্ঘভ্রমণ-কাহিনী 
রামন্বামী দুদানিয়ারার একট ধশ্মশাল! আছে, তথায় অনায়াসে বিদে্ 
লোক বাগ করিতে পারেন, কারণ স্বাদীঙ্গী এই উদ্দেশেই অকাতরে 
বহু অর্থ বারমহকারে এই পাস্থশালাটা প্রাতষ্ঠা করিয়াছেন, এইরধপ উপ- 
দেশ পাইয়া তথায় গমন করিবামাত্র দেখিলাম যে, এ ধর্খশালায় 
তিলাদ্ধ স্থান নাই, আমাদের যাইবার পূর্বেই কেবল অপরিচিত রেল- 
ঝাতরীতেই উহা পরিপূর্ণ হইয়াছে । এইরূপ জনতাপুর্ণ স্থানে পরিবার. 
গঁলইয়া কিরপে রাত্রিযাপন করিব, তাহার উপর আবার পকেট 
দারার উৎপাত, এই দকল চিস্তা করিতেছি, এমন সময় উক্ত ধর্শ্শালার 
একজন বৃদ্ধ কপ্রাচারী দুর হইতে আমাদের অবস্থা দেখিয়া আমাদের , 
উপর কৃপাপরবশ হইলেন, তিনিই নিকটস্থ অপর একটা প্মাড়োয়ারী 
ছত্র” নামে যে বাটা আছে, উহাতে আমাদের সকলকে সঙ্গে করিয়া 
লইয়া গিয়া থাকিবার জন্য ছুইখানি ঘর বন্দোবস্ত করিয়া! দিলেন, 
তাহার এই উদারতার বিষয় চিরকাল স্মরণ রাখিব। তখন মনে 
ভাবিতে লাগিলাম, যদি এই সদাশয় বাক্তি অন্কগ্রহ করিরা বিশ্রাম 
স্থান চেষ্টা কারা না দিতেন, তাহা হইলে এই অপরিচিত স্থানে ত্্রাপুত্র 


২২২৮১ 





লইয়া সে রা!এ এখেই যাপন করিতে হইত। যাহা হউক, ভগ .“নের 
নিকট সে শুদ্রলোকটার দার্ঘ জীবন প্রার্থনা কারয়া সোঁদন .র মত 
এ ছত্র বাটাতেহ রাত্রি যাপন করিলাম। 

যে মান্দা এত বড় গহর, যেখানে ৫,১০,৯০০ মহত ধনী ও দরিদ্র 
অধিবাপাগণ সকণেহ বাপ করেন, আশ্চর্ষ্যের বিষর তথায় এক মাইল 
পথের মধো শোথাও একথান লুচিপুরির দোকান দেখিতে পাইলাম 
না। রাষ্ার ঢহ পাশে যে সকল খাবারের দোকান আছে, তথা 
কেবল ক্ষারের প্রস্তুত জথন্ মিষ্টান্ন, ফুল ও তেলে ভাজা জিলিপি, 
কত নুন্ধরসণার প্রতীক্ষা করিতেছে । আমাদের এরূপ নিকৃষ্ট খাগ্চ 
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ভোজনে প্রবৃত্তি হইল না! সন্দেশ বা ছানার দ্রব্যের গন্ধ নাই, অনু- 
সন্ধানে অবগত হইলাম যে, এদেশের লোকদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস, ছুগ্ধ 
হইতে ছানা প্রস্তুত করিলে ঢগ্ধের জাতিনাশ হয়, স্থতরাং দুগ্ধ হইতে 
ক্ষীর করিয়া তাহাতে অধিকমন্রায় চিনি সংমিশ্রণে লাডু ্রস্তত করিয়া 
তাহাই বিক্রীত হয়। এখানকার সকলই বিপরীত, রাস্তার ধারে কলি- 
কাতার ন্যায় গানের দোকান আছে সতা, কিন্তু এ সকল থিলিপানে 
মসলা দেওয়া থাকে না বা পানের বৌটা বাদ দেওয়া হয় না। এইরূপে 
নানাস্থানে আহারীয় খাগ্য সামণীর সন্ধান করিয়াও যখন কৃতকাধ্য 
হইলাম না, তখন অগতা। কিছু ক্ষীরের প্রস্বত মিষ্টান খরিদ করিলাম 
এবং ছত্র বাটাতে,প্রত্যাগমনপুর্বক আমাদের নিকট যে কেরোগিন 
্টোভ ছিল, উহ্বার দাহাযো কিছু লুচি ভাজাইয়া দুংপিপাসাণ করাল- 
গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। তৎপরে ভগবানের নাম ন্মরণপুর্ব্বক 
সেদিনকার মত বিশ্রাম করিলাম। 
পরদিন প্রাতে বাসায় দেখিলাম যে, রামেশ্বর তীর্থের পাণ্ডা নিষুক 
গোমস্তা সকল, যাত্রী পৌছান সংবাদ পাইম্না আমাদিগকে আয়ত্ত করি- 
বার জন্য এই ছত্র বাটীতে আসিয়া আমাদিগের অনুসন্ধান করিতে- 
ছেন। তৎপরে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া! নানাপ্রকার মিষ্ট 
বাক্যে আলাপ করিলেন, কিন্তু হুর্ভাগাবশতঃ তাহারা যে তেলেগু 
ভাষা বাবহার করিতে লাগিলেন, উহ! আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম 
না, তাহার পর যে একটা বুদ্ধ গোমস্তা উপস্থিত হইলেন, তিনি আধা 
ইংরাজী, আধা চিন্দী মিশ্রিত ভাষায় কথা কহিম্না আলাপ করিলেন, 
এবং রামেশ্বর তীর্থ দর্শনের সময় তাহারই পাগ্ডাকে তীর্থগুরু পদে মান্ত 
করিবার জন্য মন্থরোধ করিতে লাগিলেন । লোকটা বেশ মিষ্টভাষী, 
তাহার মহিত অনেকক্ষণ বাক্যালাপে বুঝিলাম যে, তাহার উদ্দেশ্ত মহৎ 
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এবং লোকটী অতিশয় ধার্টিক, এই বিশ্বাসে তাহার আশ্রয় লইলাম, 
কারণ এই অপরিচিত স্থানে স্থানীয় একটা লোক থাকা বিশেষ আব 
শ্তক বিবেচনা করিলাম, যাহা হউক, তাহারই পাগ্ডাকে তীর্থগুর পদে 
মাঠ করিব বলিয় অঙ্গীকার করিলাম, ইহার প্রধান কারণ এই যে, 
এখান হইতে গঞ্গাধর পীতান্ধর পাগডার সুনাম শুনিয়াছিলাম। এই 
গোমস্তাটা তাহারই একজন পুরাতন কর্মচারী। তীহাকে সঙ্গে লইয়। 
এখানকার ত্রষ্টব্য স্থানগুলির শোভ| দর্শন করিবার মানসে তাহারই 
উপদেশ মত পথ দিয়! অশ্বযানের সাহায্যে সহরের মধ্যে প্রবেশ করিতে 
লাগিলাম। 
এইন্ধপে মহরের এক গ্থানে গাড়ীওয়ালাকে বিদায় করিয়া পদব্রজে 
ভ্রমণ করতঃ সহরের শোভা৷ দেখিতে লাগিলাম। পূর্কেই বলিয়াছি 
যে, এখানে সকল পথেই ট্রাম বা ঘোড়ার গাড়ীর অভাব নাই, ভ্রমণ- 
কালে সৌভাগ্যক্রমে আবার একটা স্থানীয় ভদ্রলোকের সহিত আলাপ 
হইল, তিনি ডকে কর্ম করেন এবং বেশ ইংরাজী ভাষায় কথা কহিতে 
পারেন, কিন্তু হিন্দী বা বাঙ্গালা ভাষা কিছুই বুঝিতে পারেন না। 
আমরা কলিকাতার লোক অবগত হইয়! কলিকাতার বিষ: এনিবার 
ভবন্থই তিনি আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন, সে যাহ! ক, সেই 
লোকটা সঙ্গে থাকায় কোন জুযাচোর বা পকেট মারা আমাদের 
নিকট আসিতে পারে নাই। কথায় কথায় তাহার নিকট গত কল্য 
বান৷ ভাড়া না পাইয়া যে কিরূপ কষ পাইয়াছিপাম, উহা ব্যক্ত করাতে 
তিনি উত্তর করিলেন,“বাবু! আপনারা কলিকাতায় থাকেন, কলিকাতা" 
বাসীদের টাকা হইলেই তাহারা ২।৪ খানি বাটা নির্মাণ করিয়া উক্ত 
বাড়াগুলি ভাড়া দিয়া ছু” দশ টাক] উপার্জন করিয়া থাকেন, কিন্তু 
এখানকার লোকদিগের রন্ধপ ইচ্ছা নয়, ইহাদের বিশ্বাস, টাকা 
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হইলেই ছত্র বাটা, অতিথিশালা, অতিথি সেবা এই সকল পুণ্য কর্ণ 
করিতে পারলেই মানব অক্ষয় হয়, এই হেতু এখানে নিকটে নিকটে 
২১ মাইল অন্তর এত ছত্রবাটী আছে যে, বাসা ভাড়া করিবার আবশ্াক 
হয় না। এমন কি, যদি কোন যাত্রী এখান হইতে হাটা পথে প্রত্যহ 
একটা করিয়া ছত্রে বাস করিয়া, বরাবর সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থ পর্যাস্ত 
গমন করেন, এবং প্রত্যাগমনকালে একটা করিয়া ছত্রে বাদ করিয়া 
ফেরেন, তাহ! হইলে খুব কম এক বৎসর সময় অতিবাহিত হয়। এ 
দেশের ধনী ব্যক্তির] তাহ]দের অধিকাংশ ধন এইরূপে সদ্যবহার 
করেন, কারণ তাহাদের বিশ্বাসকোন বিদেশবাসী এখানে কোথাও 
বাস করিবার স্থান না পাইয়া যাহার ছত্রে তিনি রাত্রিযাপন করিবেন, 
তাহার অত্যন্ত পুণ্য সঞ্চয় হইবে, কিন্তু উক্ত যাত্রী যদি ব্রাহ্মণ সন্তান 
হন, তাহ! হইলে ছত্র বাটার নিয়ম অন্ুলারে তাহার সেবার একটা 
সিধাও প্রাপ্ত হইবেন । আপনি বিবেচন! করিয় দেখুন, একটী বেকার 
ব্রাহ্মণের ছেলে এইরূপ প্রকারে বারম্বার যাতায়াত করিলে তাহার 
স্বীবনের সমস্ত সময় বিনা খরচায় কাটাইতে পারেন । এখানে নিকটে 
নিকটে ধর্মমশালাগুলির স্থব্যবস্থ! করিয়া কেহ বাটা ভাড়া! দিয়া কলি- 
কাতাবাসীর স্তায় উপার্জনের আশাও করেন না। এইরূপ প্রথা বোধ 
হয় আপনাদের বাঙ্গাল| দেশে নাই ।” | 
মান্ত্রাজ সহরের সকল রান্তাই প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন, কিন্তু আবার 
স্থানে স্থানে ডন না থাকায় এ স্থানগুলি অত্যন্ত কদর্য দেখায়। 
সহরের মধ্যে যে সকল বড় রাস্তা আছে, এগুলি এরূপ প্রণালীতে 
প্রস্তুত হইয়াছে যে, বর্ষাকালে কলিকাতার রাস্তার ন্যায় জল জমিতে ও 
কাদ! হইতে পান না। সহরের নানা স্থান দেখিয়া এই সিদ্ধাত্ত করি- 
সাম যে, সহরটা কলিকাতার ন্যায় মমৃদ্ধিশালী না হইলেও নমুদ্রের 
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তীরে অবস্থিত, এই কারণে স্থানটা অত্যন্ত স্বাস্থাকর, হুতরাং বা্গানা 
দেশের বহু পীড়াগ্রস্ত লোকদিগকে তথায় বায়ু পরিবর্ভন করিবার জন্য 
বাস করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সহরে এক সমুদ্র পথ ও কুম 
নদী ব্যতীত অন্ত কোন নদবা নদী না থাকায় বাণিজোর স্থবিধার্থে 
সমুদ্র তীর হইতে এক-একটী খাল কাটা আছে, এ সকল খালের 
সাহায্যে প্রত্যেক পল্লী হইতে বোটে করিয়া মালগুলি আনীত হইয়! 
জাহাজে আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে । আরও এই উদ্দেশে ছুইটী 
রেলওয়ে লাইনও প্রস্তুত আছে, সেই লাইন ছুইটার সাহাযো রেলগাড়ী 
নগরের উপর দিয়া সর্বদা যাতায়াত করিয়া জাহাজ সমূহে মাপ সর- 
বরাহ হইয়া থাতক। রা 
মারা উপকূলে যখন-তখন প্রবল ঝড় উঠিয়া থাকে, তাহাতে 
অনেক সময় নৌকাদি জলমগ্ন হয়, এই নিমিত্ত এখানকার পুরাতন 
হাইকোর্টের সম্মুখে সমুভ্রবেষ্টনপৃব্বক এক অদ্ভুত বন্দর প্রস্তত হইয়াছে, 
আর ইছার উপরে একটা উচ্চ গৃহমধ্য হইতে লাইট হাউসের কার্য 
সম্পন্ন হহতেছে, সেই লাইট হাউসের কার্ধ্য প্রণালী দেখিলে আশ্চর্য্যা- 
ঘ্িত হইতে হয় এবং নানাপ্রকারে শিক্ষা পাওয়া যার। 
মান্রাজ ডক্‌ স্থাপতাবিগ্ভার এক অদ্ভুত কীন্তি। এখা" জাহাজ 

সকল নিরাপদে অবস্থান করে। বাহির সমুদ্রে ভয়ঙ্কর ঝড়, তুফান 
প্রায়ই বিদ্যমান, কিন্তু এই ডকের ভিতরের জল পর্চদাই স্থির, তাই 
নির্কিঘ্রে দ্রব্যাদি উত্তোলিত হয়। ডকের এক পার্থ একটা জেটা আছে, 
এ জেটাব উপর হইতে নির্বিদ্বে মাল সকল জাহাজে উত্তোলিত হইয়া 
থাকে । জেটীর যে ধারে মাল আছে, মেইদ্দিকে সহজে কোন অপরি- 
চিত লোক প্রবেশ করিতে পান না, ইহার অপর ধারে কত লোক 
হাত সুতায় মত্ত ধরিয়া কত আনন অনুভব করিতেছেন । এই ডকের 
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একদিকে একটা অস্ত প্রকাণ্ড প্রাচীর দেখিতে পাইবেন, উহা সমুদ্র- 
গর্ডে অনেক দুর পর্যন্ত প্রথিত হইয়া গিয়াছে, সাগরের তরঙ্গরাশি 
. শ্সনবরত এই প্রাচীরে আঘাত করিতে থাকে, উহাতে যে ঢেউ উত্থিত 
হয়, মেই মনোহর ফেপপুষ্জের দৃণ্ত অবলোকন করিলে কত আহ্নাদিত 









; হইবেন, সনেহ নাই। 
3 মান্ত্রাজ ডকের সমতুল্য বন্দর ভারতমধ্যে অপর কোন স্থানে আছে 
কিনা এরপ শুনিতে পাওয়া যায় না। এই ডক্‌ প্রস্তুত করিতে থে 
কত অর্থ ব্যয় হইয়াছে, ভাহাধ ইয়ত্তা নাই । জাহাজ বা নৌকাগুলি 
"সর্বদা এই ডকের মধ্যে নিরাপদে থাকে সত্য, কিন্তু দুর্যোগের সময় 
- সামাল সামাল বূব উঠিতে থাকে, এ সময় কেহই সাহস করিয়া এই 
ডকের মধ্যে সাগরে প্রবেশ করেন না, কেবল দেশীয় কুলী ও জেলের! 
তক্তায় নারিকেল রশি জড়াইয়৷ এক প্রকার নৌকার মত প্রস্তুত করে, 
এবং প্র ছুধ্যোগে তাহার উপর মাল বোঝাই করিয়! কি সুন্দর কৌশলে 
নিয়ে সেই সকল মাল জাহাজে উঠায়, আবার যখন স্থির ভাব হয়, 
তখন কেবল বোটের সাহায্যে জাহাজগুলিতে মাল আমদানী বা 
রপ্তানী করিয়া থাকে, কিন্তু এই ঝড় যখন প্রবল হুইতে প্রলয় ভাব 
ধারণ করে, তখন কেবগ দেশীয় কুপীর। ভিন্ন অপর কোন জাতি সাহদ 
করিয়া তার হইতে জাহাজে যাইতে ইচ্ছা সত্বেও গমন করিতে সাহস 
করেনা। 
সেই ভীষণ ছুর্ধোগের সময় অসভ্য দেশীয় কুলীদিগের অসীম সাহস 
দেখিলে কাহার ন! প্রশংসা :করিতে ইচ্ছ! হয়, আবার পরক্ষণে যখন 
গগণনীলিম। মেঘাচ্ছন্ন হইবার পর, মেঘের গভীর গর্জন ও প্রবল 
ঝড়ের থে! গে শব এককালে শ্রত হইতে থাকিবে, তথন যে কেহ 
তরে থাকিবেন, তিনি কিরপে সুস্থ শরীরে বাটা প্রত্যাগমন করিবেন, 
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ইহাই ভাবিতে থাকেন। পাঠকবর্গের প্রীতির জন্ত মান্্রাজি জেলেদের 
নৌকা! ও মাল বোঝাই নৌকার দৃগ্ প্রদত্ত হইল। 

এখান হইতে এগমোর যাইবার কালীন সাগরের উপরিভাগে 
এই ডকের একপার্খদেশ দিয়া ট্ণে খানি গমনাগমন করে। যাত্রীগণ 
টেণের উপর হইতে ঝড়ের সময় সমুদ্রের এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিতে 
পাইবেন । 

মান্দ্রাজের ব্র্যাক টাউনে পোকাম্‌ নামক পল্লীর এশন্ত রাস্তার 
উপর বিস্তর দোকান সুমজ্জিত আছে, 'নাবস্তক মত এদেশের চিহ্ন 
স্বরূপ কিছু খরিদ্ব করিবেন। এসগ্লানেড নামক রাস্তায় লাইট হাউস 
এবং প্রাচান ছুর্ঘটা প্রতিষ্ঠিত। এই দুইটার শিল্প চাতুরধ্য দেখিতে 
ইচ্ছা করিলে সমুদ্রের পূর্বদিকে যে গ্রশস্ত রান্তা পাইবেন, সেই রাস্তার 
উপর দিরা যাহতে হইবে। এই ফোর্ট হইতে অর্ধ মাইল গমন 
করিলেই লাট প্রাসাদ নরনগোচর হইবে । এই বৃহৎ স্ন্দর লাট গ্রাসা- 
দের গ্রবেশ দ্বারে আরকটের নবাব আজিম্ভ1 ও তাহার ছুই পুত্রের 
পুর্ণাবয়ব প্রতিমুত্তি দেখিতে পাইবেন, ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে 
যে সুপ্রশস্ত প্রস্তর নিশ্মিত সোপান পাইবেন, তাহারই সাহ"'গা উপরে 
উঠিতে হয়। এথানে নবাব ও তাহার পুরদ্বয়ের « ওমৃদ্তি ভিন্ন 
অনেক বড় বড় যশ:ভাগ্যবান গুণসম্পন্ন ইংরাজ বীরপুরুষদিগের প্রতি. 
ৃষ্ি প্রতিঠিত আছে। লাট ভবনে হন্তান্ত প্রকেষ্ঠে অপুর্ব বনুমূল 
জব্যাবলী ও নানাবিধ মনোযুগ্ধকর চিত্রে সঙ্জীকৃত দেখিয়া! আশ্চধ্যা- 
নবি হইবেন। প্রাসাদের বাহিরে, পশ্চিমদিকটা দেখিতে গোলাকার, 
তাহার চারিদিকেই খাল, প্র থালের উপর সুন্দর ভাবে টানা পেতু 
নিশ্মিত আছে। 
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ধো যাহা কিছু দর্শন করিয়াছি, তন্মধ্যে চিপাক-রাজভবন, মিউজিয়ম, 

[বাটানিকেল গার্ডেন, পিপলস পার্ক ও মেপ্ট্রে স্টেশনের দৃশ্ত, এই 
চয়টা নয়নগোচর করিয়াই সন্তুষ্ট হইলাম । পিপলস পার্কটীতে প্রবেশ 
রিলে কলিকাতার ইডেন-গা্ডেন বলিয়া ভ্রম হয়, আর সেপ্টে 
টশনেটার দৃণ্ত পাঠকবর্গকে দেখাইবার জন্য পুর্বে একটা চিত্র 
ধদত্ত হইয়াছে। 

উপরোক্ত দ্রষ্টব্য স্থান ব্যতীত এখানে গুটাকত স্থন্দর দেবমন্দিরও 
[ধিতে পাইবেন । ধর্মপ্রাণ হিন্দযাত্রীরা এই স্থানে উপস্থিত হইলে, এ 
কল মন্দির দরশন করিতে অবহেলা করিবেন ন। 

১।  পার্থ,সারথী স্বামীর স্্বৃহত মন্দির_-এই মন্দিরের 
মুখে স্থগভীর চতুক্ষেণ একটা বাধান পুক্করিণী দেখিতে পাইবেন, 
হার জল অতি নির্মল । দেব মন্দিরটা গ্রেনাইট প্রস্তর দ্বারা সম্ভ্রীকৃত ॥ 
ন্দির অভ্যন্তরে ভগবানের মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি শনিবারে 
ধানে মহা সমারোহে ভগবানের পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

২। ঈশ্বর স্বামীর মন্দির- এই স্ন্দর দেবালয়ের সম্মুথেও 
কটা প্রস্তর বাধান পুফরিণী দেখিতে পাইবেন। প্রতি আষাঢ় মাসে 
খানে এই দেবের মহাসমারোহে রথোৎসব ক্রিদ্তা সম্পন্ন হয়, ই 
ময় বু দূরদেশ হইতে এখানে ভক্তগণ একত্রিত হইয়া, এক মহা 
গলায় পারণত করেন, তখন এখানে নানাপ্রকার দোকান সকল 
স্থায়ী ভাবে নিশ্মিত হইয়া কেনা বেচা হইতে থাকে । এততিন্ন 
বারও পথিমধ্যে দুইটা মন্দির দেখিতে পাইবেন । 

যে সকল যাত্রী মহাবলীপুরের পবিত্র স্থান দর্শন করিতে অভিলাষ 
'রিবেন, তাহাদিগকে এই মান্দ্রাজ সেপ্ট,ল জংশন ষ্টেশন হইতে 
'্বলপুত নামে যে রেশন আছে, তথায় অবতরণ করিয়া, শকটযোগে 
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জীউর পুরীকে যেরূপ যোক্ষদায়ক তীর্থ মনে ভাবি, দাক্ষিণাত্যে এ 
কাঞ্চীপুর নগরকে স্থানীয় লোকেরা সেইরূপ একটা বিখ্যাত তীধস্থা 
বলিয়া! জ্ঞান করিয়া থাকেন। আর “নগরেধু কা্ধী* ইহা বোধ হ 
সকলেই শ্রত আছেন। 

সহরটা ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়! ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে 
যথ! শিব কারী ও বিষু কাঞ্চী। শিব কার্ধীতে শিব মন্দির প্রতিটি 
আছে, তথায় কেবল শৈবসম্প্রদায়গণেরই প্রাধান্য, আর বিষু কাঞ্ধী। 
বিষু মন্দির বিরাঞ্চিতত। এই নিমিত্ত, তথায় কেবল বৈষ্বদিগের 
আধিপত্য। শিব কাঞ্চাতে বে প্রধান দেবতা আছেন, তিনি একাং 
নাথ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, আর বিষু কাঞ্চীতে যে দেবতা আছে 
তিনি শ্রীশ্রীবরদানাথ স্বামী নামে থ্যাত হইয়াছেন। বারাণ+ 
ভুবনেশ্বর, শ্রীক্ষেত্র, সাগর সঙ্গম, কোকনদার সঙ্গম স্থল ও রামেশ 
তীর্ঘ যেরূপ হিন্দুদিগের পবিত্র স্থান, এই কাঞ্চীপুরও সেই সপ্ত স্থানে 
্তায় হিন্দুদিগের একটা পবিত্র পুণ্য ভূমি বলিয়া কথিত আছে। কে. 
যাত্রী এই ষ্টেশন হইতে সহরে যাইবার জন্ত পদার্পণ করিলে, কমলদ। 
অলিকুলের সমাগমের হায়, এখানকার পাগুাগণ ত*-যাত্রী দেখিকে 
আগমন করেন। কাঞফীপুরম্‌ &েশন হইতে পু হান শিবকাঞ্ধী গর 
এক মাইল পথ, আবার শিবকাধী হইতে বিসু কাঞ্চী ছুই ক্রোশ দু' 
অবস্থিত। এই দুই স্থানের পাণ্ডা! শ্বতন্ত্। 

কাধীপুর একটা বিখ্যাত সহর। এখানে দোকান, পঙারী, বাকা 
হাট, স্ুল, কোর্ট সমস্তই আছে, কিন্ত ষ্টেশন হইতে সহরের মধ্যে যা? 
বার সময় গো-যান ব্যতীত অশ্ব-যান দেখিলাম না । এখানকার মিং 
নিদিপালিটার সুব্যবস্থার গুণে ণথগুলি সদাসর্ধদা পরিষ্কার থাকে এ 
কলিকাতার সভায় সর্বস্থানে কলের জল সরবরাহ হয্ব। পথিম 


কাধ্ীপুর *:৫১ 





রাস্তার দুই পার্খে নারিকেল ও তালবৃক্ষগুলি মন্তক উত্তোলনপূর্ববক 
যেন শিবকাঞ্ধীর জাগ্রত দেবত| ভগবান্‌ একাম্বরনাথকে দর্শন করাই- 
বার জন্য পথ প্রদর্শন করাইতেছে। পহরের মধ্যে যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিবেন, সেইদিকেই ঘর, বাড়ী, উদ্ভান ও শিবমন্দির সকল দেখিতে 
পাইবেন, অর্থাৎ সহরটা বসতিপুর্ণ। যতগুলি লোক এখানে বাস 
করেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রান্দণ ও তত্তবায়। দেবদর্শন 
করিবার পূর্বে শান করিতে হয়। কলেই হউক, আর পুঙ্ষরিণীতেই 
হউক, স্নান করিলেই হইল ইহার নিমিত্ত কোন বাধা নিয়ম নাই, তৎ- 
পরে সাধ্যমতে পূজার সামগ্রী সংগ্রহের গন্য পাও্ডার নিকট মূল্য প্রদান 
করিলে, তিন্নি আবশ্তক মত পমস্ত দ্রব্য খরিদ করিয়া থাকেন, এবং 
সঙ্গে করিয়া! দেবস্থানে লইয়া যান। 

শিবকাঞ্চীর প্রধান লিঙ্গের নাম একাত্রনাথ। লিঙ্গটী মৃত্তিকায় 
নির্িত, কারণ ইনি পঞ্চভৌতিক মুষ্তির অন্যতম এক মুক্তি। ভগবান 
এথানে ক্ষিতি মৃত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। একাম্বরনাথের পুজ। 
পদ্ধতির প্রধান অঙ্গ “তীর্থাভিষেক ।” দেবতার গাত্রে জল দেওয়! 
নিষেধ, কারণ তাহা হইলে মৃত্তিকা গলিয়া যাইবে। এখানে যথা- 
নিয়মে প্রত্যহ বেদ ও স্তোত্র পাঠ হয়, কিন্তু দেবীর মন্দিরে প্রতি 
শুক্রবারে জলাভিষেক হুইয়] থাকে । এই একাম্বরনাথের একটা ভোগ 
মু্ডিআছে। উৎনবকালে প্র ভোগ মুত্তিটাকে নান! অলঙ্কারে ভূষিত 
করাইয়া ফাল্তুণ মাসে মহাসমারোহে পঞ্চ দিবস ব্যাপী উৎসব সম্পন্ন 
হয়। দশম দিবসে চির প্রগ্নান্থসারে কামাক্ষী দেবীর তোগ মুগ্ভিটা এই 
একাম্বরনাথের ভোগমৃপ্তির নিকট স্থাপন করিয়া উৎসবের অবসান 
হয়। দেবতার পুজার নিমিত্ত স্থানী্ কালেক্টর মাহেবের নিকট 
হইতে বিস্তর টাকা বরাদ্দ আছে, এ টাকা হইতে ভগবানের নির্বিদ্ে 
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পুজি সম্পন্ন হইয়। থাকে, এতত্তিক্ন আরও দেবোত্তর জমী হইতে 
নানাবিধ আয় আছে। একাম্রনাথের সন্নিকটেই জগজ্জননী দেবী 
কামাক্ষীর মন্দির বিরাজমান । কামাক্ষী দেবীর দেবালয়টা আয়তনে 
অন্যুন অর্ধ মাইল, একটা চতুষ্কোণ স্থানের উপর নির্মিত হইয়া! 
প্রকাণ্ড প্রন্তরময় প্রাচীরের মধ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই প্রাচীরের 
চারিধারে চারিটা ফটক শোভা পাইতেছে। ফটক অর্থে আমাদের 
এদেশে সচরাচর যেরূপ ফটক দেখিতে পাওয়া যায়, সে প্রকার নয়, 
ইহা গ্রুমসথক্্ম সমতলভূমি হইতে অতি উচ্চ চতুফ্ষোণাকৃতি নহবত- 
খানার স্থায় অক্টাপিকা বিশেষ । এইরূপ ফটককে দক্ষিণদেশে গোপুর , 
বলে, বল! বাহুল্য যে, প্রত্যেক তল নীচের তল অপেক্ষা, পরিনরে ছোট 
হইর] সক্ষমতা ধারণ করিয়াছে বরাত্রিকালে প্র গোপুরের উপর এবূপ 
উজ্জল আলোক প্রদত্ত হয়, যাহাতে সহজে সকলে নির্বিঘ্বে পুরীমধ্যে 
গমনাগমন করিতে পারেন। 

এইরূপে প্রথম গোপুর পার হইলেই ধ্বকন্তস্ত নামে একটা মণ্ডপে 
উপস্থিত হওয়া যায়, তাহার পর সেই স্ুবৃহৎ প্রাচীর নয়নগোচর হইবে। 
এই প্রাচীর মধ্যেই কামাক্ষী দেবীর দর্শনপূর্ব্বক জীবন ৬ নয়ন সার্থক 
হইবে। ইহাতেই অনুমান করুন, যে প্রাচীরে এত বও একটা দেবালয় 
প্রতিঠঠিত হইয়াছে, স্গে প্রাচীরটা দৈর্ঘো এবং প্রস্তে কিরূপ প্রশস্ত স্থানের 
উপর প্রস্তুত ? কামাক্ষী দেবীর মন্দিরের পরই একটা প্রাঙ্গণ, এই 
প্রাঙ্গণে কতকগুলি সুন্দর কারুকার্যে সুশোভিত স্তস্তোপরি ছাদযুক্ত 
একটা মণ্ডপ দেখিবেন, তাহার পর আবায় যে একটা প্রাঙ্গণে উপস্থিত 
হইবেন, খায় একটা সমাধি গৃহ বিরাজিত,যাহার উপরিভাগে গৌরিক 
বর্ষের একটী পতাকা বাযুভরে পৎপৎ শব্দে উড্ডীয়মান হইতেছে, নেই 
গৃহটাতে পরম পুরুষ মহাস্থা শঙ্করাচাধ্যের মৃত্তি দর্শন “করিবেন । 
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শঙ্করাচাধ্য হিন্দুধর্ম রক্ষা করিবার জন্য ২৬৩৬ শকে গুত শুরু 
পঞ্চমী তিথিতে চিদস্বর গ্রামে পুণ্যবতী বিশিষ্টা দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । বিশিষ্ঠা দেবী শঙ্করের নিকট শঙ্করসম একটা পুত্র 
কামনা করিলে ভগবান তাহার কামন! পূর্ণ করিয়াছিলেন বলিয়া 
পুত্রের নাম শঙ্কর হয়। কথিত আছে-_-ভারতে যখন বৌদ্ধ ধর্মের 
প্রাছর্ভাব হয়, বেদপন্থার বিরোধী বৌদ্ধগণ যখন সমাজে অসবর্ণ বিবাহ 
প্রচলিত করিয়াছিলেন, সামান্য দীন প্রজা হইতে মহামান্ত রাঁজ্ঙ্বর 
পধ্যস্ত যখন বৌদ্ধগণের নিক্ষট দীক্ষিত হইয়া তাহাদের উপদেশ মত 
বিলাে মগ্ন হইয়াছিলেন ; বৌদ্ধগণের কুহকে পতিত হইয়া বার- 
নারীগণ ব্রাহ্মণ্দিগের পরিগৃহীতা হইয়া জনসমাজজে শ্রদ্ধার পাত্রী হইতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। বৌদ্ধগ্ণ জাতিভেদ গ্রাহ করিতেন ন|। ব্রাহ্মণ 
গণ যে শৃদ্রদিগকে শান্্রপাঠে অনধিকারী জ্ঞান করিতেন, বৌদ্ধদিগের 
মতে সেই শৃদ্রগণ বিনা বাধায় অবলীলাক্রমে এ পবিত্র ত্রাঙ্গণ্-শান্্ 
অধ্ায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে বেদস্ত ব্রাহ্মণ- 
পণ্ডিত সমাজে জাতি ও মান রক্ষার্থে মহা হুলস্থুল উপস্থিত হইয়াছিল। 
বাহ্ষণের দেহ, ধর্থের সাক্ষাৎ সনাতন মূর্তি, ধর্মের জন্য উৎপন্ন ব্রাহ্মণ, 
মোক্ষলাভের উপযুক্ত পাত্র। ব্রান্ষণ জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই পৃথিবীস্থ 
সমস্ত লোকের অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ হয়েন, যেহেতু ধর্ম সকলের রক্ষার জন্যই 
ব্রাহ্মণের উৎপত্তি । এই শঙ্কটময় সন্ধিক্ষেত্রে ধর্মের দোহাই দিয়! 
্রাহ্মণপপ্তিতগণ বদ্ধপরিকর হইয়া! প্রাণপণে বিধন্দী বৌদ্ধমত খণ্ডণ 
করিবার চেষ্টা করিযাছিলেন্; কিন্তু হায়! যেখানে বৌদ্ধধর্মের গগণ- 
স্পশী বিজয়নিশান সগর্ধে উড্ডিযমান ছিল, তাহাদের প্রবল প্রতাপের 
নিকট এই সকল ব্রাহ্মণগণের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। তখন তাহার! 
নকলে একত্রিত *হইয়া জাতিকুল রক্ষার্থে হতাশ গ্রাণে পতিতপাবন. 
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ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান শঙ্কর এই সকল ব্রাহ্মণদিগের 
কাতর প্রার্থনায় তাহাদের ছুঃখে ব্যথিত হইয়া, কিছু কালের জন্য 
আপন কায়া! হইতে এই মহাপুরুষ শঙ্করাচার্ধ্যকে ধর্ম রক্ষার্থে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। 

মহাপুরুষদিগের বাল্যলীলা প্রায়ই অলৌকিক ঘটনাময়ী হইয়া 
খাকে, ম্ৃতরাং যে শঙ্করের দেব অংশে জন্ম, তথন তাহারই বন! 
হইবে কেন? এই শঙ্কর শৈশবকালেই অলোক সামান্য প্রতিভার 
পরিচয় দিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। এক বৎসর বয়ঃক্রম- 
কালে তাহার বর্ণপরিচয় বোধ হয়, দ্বিতীয় বৎসরে মাতার নিকট উপ- 
দেশ পাইয়া বেদপাঠ করিতে অভিলাষ করেন, তৃতীয় বৎসরে পদার্পন 
করিক়াই তিনি পিতার নিকট শান্ত্রপাঠ আরম্ভ করিয়৷ জনসমাজে 
অক্ষয়কীত্তি লাভ করেন। যে সময় এই শিশুর জন্ম হয়, তাহাব্র বনু 
পূর্ব হইতে তাঁহার পিতা জ্ঞাতিদিগের সহিত গৃহবিচ্ছেদের জঙ্য বাধ্য 
হইপ্সা স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। এদিকে দেব অংশে পুত্র 
শঙ্করের জন্ম সংবাদ স্বপ্নে অবগত হইয়! তিনি হষ্টচিত্তে আপন আলয়ে 
উপস্থিত হইলেন এবং এই সর্বস্থলক্ষণযুক্ত পুত্রের মূ” দশন করিয়। 
আহলাদিত হইলেন; কিন্তু তাহাকে এই পুত্রের নিমিত্ত জ্ঞাতি কুটুম্ব- 
দিগের নিকট নানাপ্রকার তিরস্কার ও কুকথ সহ করিতে হইয়াছিল। 
তিনি এই নবশিশুর টাদ মুখ দর্শনে মুগ্ধ হইয়৷ সকল অপবাদই অল্নান 
বদনে সহা করিয়াছিলেন। কালের গতি কে রোধ করিতে পারে, এই 
তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালেই শিশু শঙ্করকে পিতৃহীন হইতে হয়। তখন 
শঙ্করের ভ্ঞাতি কুটুম্বগণ সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া এবং তাহার বিদ্যা 
স্থানে ব্যাঘাত ঘ্টাইবার নিমিত্ত সকলে পরামর্শ করিয়! প্রচার করি- 
লেন যে, এই পুত্র জারজাতক | এই মহ! যড়যন্তেক্ সাহায্যে কেহুই 
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জাতি ভয়ে শঙ্করের উপনয়ন করিতে সাহস করিলেন না, কেন না 
উপনয়ন ব্যতীত কেহ শাস্ত্র অধ্যয়নে অধিকারী হইতে পারে না। এই- 
রূপে উপনয়ন অভাবে ত্রাহার বেদাধায়ন হইতেছে না দেখিয়া তিনি 
ছুঃখিত হইলেন? শঙ্করের ম্লান মুখ দেখিয়া তাহার মাতার হৃদয় বিদীর্ণ 
হইতে লাগিল। মায়াময়ের মায়! নরে কিরূপে ভেদ করিবে। একদ! 
এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পথিক এই অলোকসামান্ত শিশুর শ্রীমুখ হইতে 
সহস] জ্ঞানগর্ড বাক্য শ্রবণ করির! চমৎকৃতচিত্বে তাহার বিষন্ন 
সমস্ত অবগত হইলেন, তথষ্পি তিনি স্বেচ্ছায় আপন মান-সন্তরম 
জলাঞ্জলি দিয়া শঙ্করের শুভ উপনয়ন-কার্ধ্য সম্পন্ন করাইয়৷ তাহার 
বেদাধ্যয়নের পঞ পরিষ্কার করিলেন । এইরূপে অল্প সময়ের মধো 
গুরুর কৃপায় শঙ্কর বেদ ও শাস্ত্রের রহম্ত ভেদ করিয়া ব্রহ্ষদ্বৈত 
মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন এবং সন্ন্যাস ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা! করিলেন, 
তথন মাতৃপদরেণু গ্রহণ করতঃ মায়াবলে তাহাকে স্বীকৃত করাইয়! 
এবং শিক্ষা! গুরুর অনুমতি লইয়া সর্ব প্রথমেই তিনি কাশীধামে যাত্রা 
করিলেন। 

একদা শঙ্কর এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে এক বীভৎস ঘ্বণিত ছন্মবেশধারী 
চণ্ডাল মূর্তি, স্বপ্পং শঙ্করের নিকট বেদ নির্ণীত তন্বজ্ঞান শিক্ষালাভ 
করিয়া, ভাবমুগ্ধ হৃদয়ে আপনার পূর্ব উপার্জিত বিষ্ভাভিমান, জ্বান- 
গরিমা) ধর্্াহস্কার সমস্তই জলাঞ্জলি দিলেন ; কারণ এ চণ্ডালবেশধারী 
লোক পাবনী “শঙ্কর” যখন আপন স্বরূপ মৃর্তিধারণপূর্ববক এই বালক 
শঙ্করকে আলিঙ্গন করেন, তথখুন ওঁ পবিত্র দেহ স্পর্শে তিনি বেদ ও 
শান্ত্রের সমস্ত তবজ্ঞান লাভ করিয়া সেই দেশব্যাপী বৌদ্ধগণের 
কুঙ্স্কারের্‌ বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া বৈদিক ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
করিতে সমর্থ হইয়্ছিলেন। যে শঙ্করের অদ্ভূত পাগ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া 
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কি রাজ! কি গ্রজা সকলেই সন্তষ্চিন্তে তাহার শিশ্ত্ব গ্রহণ .করিয়া- 
ছিলেন । ভগবান শঙ্করের মাশীক্লাদে সেই বালক শঙ্করের অনাধারণ 
ক্ষমতার নিকট সকলকেই তর্ক যুদ্ধে পরাজিত হইতে হইয়্াছিল। 
এইরূপে তিনি দিগ্বিবিজয়ে বহি্গত তইয়া শঙ্করাচার্ধা নামে প্রসিদ্ধ হন। 
শস্করাচার্দ্য আপন প্রতিভাবলে ধ্যানমগ্র বুদ্ধ মৃদ্তিকে যোগমগ্র শিব 
মুন্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন। শঙ্করাচাধ্যকে কেহ আতিথ্য গ্রহণে 
অনুরোধ করিলে, তিনি উপদেশ দিতেন, “আমি ভিক্ষালন্ধ তুল 
প্রান্তরে পাক করিয়া জীবন রক্ষা করি, রাত্রিকালে জগৎপাতার সৃষ্টি 
মধো বৃক্ষমূলে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাই, ইহাতেই আমি সন্তুষ্ট, যদি, 
কোন বিপন্ন তোমাদের দ্বারস্থ হয়, তাহাকে তোমরা আস্তা দিও*। 
কি স্বার্থত্যাগী নির্মল উদারচরিত্র ! শঙ্করাচাধ্য ভারতের চারি ধামে 
চান্পিটা মঠ গাতিষ্ঠিত করিয়া আপন কীতিস্তস্ত রক্ষিত কারয়াছিলেন। 
তিনি যৌবন বয়সে পদার্পন করিয়া একবার চিন্তা করিলেন, “আমি 
যে কার্ষ্যের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি, উহা! এক্ষণে সম্পূর্ণ হইয়াছে ।” 
তখন েই মাহাস্ম্য তন্ুত্যাগ করিবার পুর্বে এই স্থানে ভগবান 
একাত্বরনাথের সেবায় নিষুক থাকিয়া তাহারই শ্রীচ+-ণ শিলীন হই- 
লেন। সেই সর্ধসূলক্ষণ, সর্বগুণের আধার আচার্য্য দেবের পবিত্র দেহ 
এবং তাহার অক্ষম কীন্তিকলাপ চিরম্মরণীয় করিবার জন্ত স্থানীর 
পাণ্ডার! সকলে যুক্তি করিয়া কামাক্ষ্যাদদেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণে তাহার 
সমাধি প্রনান করেন এবং এ সমাধি স্থানের উপর একটা গৃহ প্রস্তত 
করিয়। তাহাতে শঙ্করাচার্যোর প্রতিমু্তি প্রতিষ্টা করেন। 

মুন্তিটা ঠিক যেন জীবিঠাবন্থার সন্নযাসীবেশে ছয়টা শিষ্য লমনি- 
বাহারে দণ্ডায়মান রহিরাছেন। এই মুদ্তি দর্শন, করিলে 
দয়ে এক স্বগীয় ভাবের উদয় হইয়া থাকে । এইবার মূল 
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মন্দির 'মধো ভগবান একাম্বরনাথের অর্চনা করিয়া জীবন সার্থক 
করিবেন । 

এই মুল একাম্বরনাথের মন্দির প্রাঙ্গণে একটা গ্রাচীন অদ্ভুত 
আত্রবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় পুক্গারীদিগের নিকট অবগত 
হইলাম ধে, এই বৃক্ষের চারিধারে যে চারিটা শাখা আছে, তাহার 
এক একটা শাখায় এক এক প্রকাঁর আশ্বাদের আতর হইয়া থাকে ; 
অর্থাৎ বৃক্ষটা কটু, তিক্ত, অস্ত্র ও মিষ্ট, এই চারি প্রকার আস্বাদের 
ফল প্রদান কনে। এইরূপ ঞমাণ্চধ্য বুক্ষ ভারতবর্ষের মধ্যে অপর 
*কোন স্থানে আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। পুর্বে প্রত্যহ এই 
বৃক্ষ হইতে একট্রী করিরা আম পাকিত এবং এ মায়ে দেবতার ভোগ 
হইত। এই নিমিত্ত এই দেবতার অপর একটা নাম “একাত্রনাথ* হই. 
য়াছে। কাল প্রভাবে এখন আর প্রতাহ আত্ম হয় না, কিন্ত আমের 
আম্বাদ চারি প্রকার বর্তমান থাকিয়া দেব মহিম প্রকাশ করিতেছে। 

কাঞ্ধীপুর সহরে এক শিব কাঞ্ধীর মূল মন্দির বাতীত কৈলাসনাথ, 
বৈকুষ্ঠ নাথ ও পেরুমল বিঞ্ুমন্দরির বিরাজমান আছে। এই সকল 
মন্দির মধ্যে দেবতাদিগের অচ্চনা] করিবেন এবং শেষ, এখান হইতে 
বিষুঃ কাঞ্ধীতে খাত্রা করিবার পূর্বে এখানকার উৎকৃষ্ট সুন্দর রেশমী 
কাপড়ের উপর জরির কাজ করা রুমাল, চিহ্ন প্বর্ূপ কিছু সংগ্রহ 
করিবেন । এখান হইতে ঢই ক্রোশ দুরে গোশকটে যাত্রা ক্রিয়া 
যে সহর পাহবেন তাহার নাম বিষুল্কা্চী। 

বিষুগগার্ধীর দেবতা এক অপূর্ব দৃশ্ত। মন্দিরটা শিরকার্চীর মন্দির 
অপেক্ষা সর্ধদিকে এবং সর্ব প্রকারে শ্রেষ্ঠ । এই মন্দিরের তোরণ 
দ্বার পার £ুইলেই প্রাঙ্গণের বামদিকে শত স্তস্যুক্ত একটা স্থপোভিত 
মণ্ডপ দেখিতে প]ইবেন, সেই মণ্ডপের পূর্ব্ব ধারে “কোটি তাথ" 
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নামে একটী দীঘি আছে। সর্বপ্রথমে & দীঘিতে ন্লান করিয়া শু 
কলেবরে মুল মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। মনিরের প্রথম 
মহল পার হুইয়৷ দ্বিতীয় মহলে শ্রীশ্রীন্িংহদেবের পবিত্র প্রতিমৃতত 
দন করিয়া জীবন সফল করিবেন । এই ভগবান নৃসিংহদেবের 

মন্দিরের পশ্চাভাগে শ্রীশ্রীবরদারাজ স্বামীর ভোগ মৃত্তি ও অপরাপর 
কতকগুলি দেব দেবীর প্রতিমৃত্তি দর্শন পাইবেন, তৎপরে স্বীয় পাগডার 
উপদেশ মত কতকগুলি সোপান অতিক্রম করিয়া দ্বিতলের হলে উপ- 
স্থিত হইয়া, সেই হলের সম্বুথেই মূলমন্দির মধ্যে ভগবান বিষু কাক্ী- 
পুরাধীশ্বর প্রাশ্রীবরদারাজ স্বামীর শ্রীচরণ দর্শন লাভ করিলাম। মানব, 
স্বীবন ধারণ পুর্র্বক যিনি এই মুনিজন-মনোলোভা দিব্য বিগ্রহ মৃষ্ঠি 
দর্শন ন। করিয়াছেন, তাহার জীবনই বুথা। এই শ্রীমুর্তিটা দর্শন করিলে 
নয়ন আর ফিরাইতে ইচ্ছা হইবে না, স্থান ত্যাগ করিতে বাসনা হইবে 
মা, কেবলই মনে হইবে যত পারি, প্রাণ ভরিয়া ভগবানের শ্রীচরণ 
দর্শন করি। আহা! কি স্থন্দর মূর্তি! কি পবিত্র ভাব! যাহা দর্শন 
করিয়াছি, ইহজন্মে তাহা কথন ভুলিবাঁর নয়। পূর্ণ কলেবর শঙ্খ- 
চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ, শ্রীতীবরদারাজ স্বামীকে সহসা দন করিলে 
মনে হয়, তাহার চতুতু্জ মৃদ্তি দিব্যমণিময় কিরীট ধারণ এবং কদেশ 
হইতে বক্ষঃস্থল পধ্যন্ত নানাবিধ বছ মূল্য অলঙ্কারে ভূষিত শ্রীমৃত্তি,প্রফুর- 
মনে বৈকু্ঠ হইতে এই স্থানে রাজবেশে হাস্ত করিতে করিতে ষেন ভক্ত- 
গণকে দর্শনদানে উদ্ধার করিবার জন্যই অবতীর্ণ হইলেন, প্রথম দর্শনে 
এইক্পই মনে হইবে। এতাবৎকাল এই অপরিচিত স্থানে পরিভ্রমণ 
করিয়া যে সমস্ত কষ্ট সহ করিয়াছিলাম, আজ সৌভাগাক্রমে পিতা- 
মাতা ও গুরুজনবর্গের আণীর্ববাদে এই অপূর্ব্ব পবিত্র রমুত্তির শ্রীচরণ 
দর্শনলাভ করিয়। পূর্বারিখিহ যাবতীয় ক্লেশভোগ্রের অবসান করি- 
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৷ এই দেবের আরতির সময় যখন ব্রাহ্মণগণ সমস্বরে হুর ধরিয়া 
মন্ত্র পাঠ করিয়া ভগবানের মাহাত্ম্য গ্রচার করেন, তখন সর্বশরীর 
মাঞ্চিত হইয়া কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইতে থাকে । পুর্বে কাশীধামে 
শ্ীবিশ্বেখবরের আরতির সময় ধে মহারাই্রীয় ব্রাহ্মণগণের শ্বরিৎপার 
দমন্ত পাঠ শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিয়াছিলাম, ইহা তদ- 
ক্ষাও মধুর। পুর্বে যখন আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে দক্ষিণ দেশের 
খরর্শন করিবার জন্য বাটা হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম, তখন এক- 
র স্বপ্নেও ভাবি নাই যে এদেশে এরূপ নয়নাননাদায়ক পবিত্র প্রেম- 
ু্রিমৃত্তির দর্শনলাভ করিব। যাহা! হউক, মনের সাধে প্রাণ ভরিয়া 
বমৃি দরশনপূর্ববক যখন শ্রীমন্দিরটা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলাম, 
খন স্বাধীজীর শ্রীপদ প্রান্তে এই ভিক্ষা প্রার্থনা করিলাম যে,"ভগবান ! 
মাপনার দর্শনলাতে অস্ত যেরূপ সন্তষ্ট হইলাম, অন্তিম সময়ে এইরূপ 
ান্পূর্ণ রাজবেশে একবার অধীনকে দর্শনদানে জীবনের সকল দাধ, 
সকল বাসনা পূর্ণ করিয়া চরিতার্থ করিবেন, প্রভু!” এইরূপ মানত- 
সহকারে এখান হইতে দেবী দর্শন করিবার মানসে ইহার নিম্বতলস্থ 
মহলে রীঞ্রীলক্্ী দেবীর শ্রীচরণ বন্দন। করিতে গমন করিলাম । 
প্রতি শুক্রবারে এই স্থানে ভগবান শ্রীপ্ীবরদারাজ স্বামীর অভিষেক 
হইয়া থাকে । এ দিবস বছ দূরদেশ হইতে ভক্ত হিন্দুগণ একত্রিত 
ইইয়া অভিষেক উৎসব দর্শন করিয়া জীবন সার্থক বোধ করেন। 
স্থানীর় পূজারীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, যিনি তক্তিপূর্ববক শুক্র- 
খাবে এই ভগবানের অভিষেক, দর্শন করেন, অস্তিমকালে স্বামীতীর 
স₹পায় তাহার পরমগতি লাভ হয়। এই উৎসবের সময় প্রথমে দেবতার 
আাভর্ণ খুলিয়া তাহাকে তৈল মদ্দন করান হয়, তৎপরে তীর্থ বারিতে 
মান, তাহার পর বস্ত্র পরিধানসহ্কারে পুষ্পমাল্য দ্বারা সজ্জিত করাইয়] 


৬০ তীর্ঘভ্রমণকাহিনী 





বু মূল্য পঞ্চার গুলিতে ভূষিতপুর্বক ভগবানের কূরারতি হয়। ৫ 
ফোড়শোপাচারে পূজা হয়, পৃজান্তে বেদমন্ত্র পাঠ করিতে করি 
ভগবানের মহিমা প্রচার করাকে অভিষেক বলে। অবগত হইল" 
স্বামীজীউর শ্রীঅঙ্গে যে সমস্ত বহু মূল্য অলঙ্কার আছে, সর্ধপুন্ধ 
সকল অপক্কারের মূল্য ১০৭০০০২ টাকা নিরূপিত হইয়াছে । মানন 
লর্ড ক্লাইভ ভারতবর্ষ জয়পর্ব্বক যখন এই দেবালয়ের সৌন্দধ্য দশ 
করিতে আসেন, তখন হিন্দু্দিগের এই জাগ্রত দেবতার ক্ষমতার বিষ 
অবগত হইয়া তিনি স্বেচ্ছায় ৩৬০২ ট্টাকা মুল্যের কণ্ঠাতরণথানি উ+ 
হারস্বরূপ প্রদান পৃর্বক হিন্দুমাত্রেরই চিন্ত আকর্ষণ করেন । যহাযা; 
জর্ড ক্লাইভ বাহারের সঙ্গদয়তা প্রকাশ করিবার জন্য অগ্তাপিও উই 
তগবানের কণ্ঠদেশে শোভা পাইতেছে, আর স্থানীয় জনৈক ব্রাঙ্গ' 
২৫০০২ টাকা ব্যয্সহকারে তাহার মনের মত হীরা, মুক্তা, চুনি € 
পান্না স্বর্ণের উপর সুসজ্জিত করিয়া একখানি কিরীট প্রস্তত করান এঝ। 
তাহার খ বহু মূল্য কিরীটটা ভগবানের শ্রনঠরণে উৎসর্গপূর্বক দান 

করিয়া! জীবনের দকল সাধ পূরণ করিয়াছেন। 

প্রতি বৈশাখ মাসে রস্রীবরদারাজ স্বামীর দশ সন ব্যাপী মহা 
সমারোহে প্রধান উৎসব সম্পন্ন হয়, উৎসবকালীন প্রতি রোজ 
স্বামীজীকে তাহার ভিন্ন তিন্ন বাহনে আরোহণ করাইয়া শিবকার্ধী 
সন্রিধানে শোভা যাত্রা করান হণ, এ শোভা যাত্রার সময় স্থানায় অপ. 
রাপর দেবগণও তাহার পশ্চাদগানী হইলে সমস্ত পথটা এক পূর্ব 
শ্রীধারণ করে। এই দেবের পৃঙ্জার ব্যয় নির্বাহার্থ গবর্ণমেপ্ট হইতে 
বাৎদরিক ১০০০২ টাকা নিদ্ধারিত আছে, এতস্িক্স যে আয়কর দেবো- 
ত্তর জমা আছে, তাহা হইতেও অনেক টাকা! সংগ্রহ হয়, এইবূপ 
প্রকারে নির্বিগ্গে দেবতার পৃজ| সম্পন্ন হইয়া থাকে। 


৮ 


কাঞ্চীপুর ৬১. 





মহরের.মধো ছোট বড় সাতটা বারের নামে এখানে সাতটী তীর্থ 
রাজ করিতেছে । যে বারের নামে যে তীর্থ, সেই বারে তাহাতে 
1ন করিলে যে ফললাভ হয়, সংক্ষেপে উহা! প্রকাশিত হইল )-- 
১। রবিতীর্ঘ__এই তীর্থে রবিবারে স্নান করিলে সৃর্ধা- 
বের কৃপায় দেহকাঞ্চন বর্ণ হয়। 

২। সোমতীর্থ-_এই তীর্থে সোমবারে স্নান করিলে চন্দ্র 
বের কৃপায় ইন্্রত্বলাভ হয়, অর্থাৎ সর্বপ্রকারে স্বখভোগ করিতে 
[রা যায়। 

1 « ৩। মঙ্গলতীর্ঘ-_এই তীরে মঙ্গলবারে ক্্ান করিলে আপন 
শতী্ট সিদ্ধ হয়। ৃঁ 

৪। বুধতীর্ঘ__এই তার্থে বুধবারে স্নান করিবে মনোবেদন! 

র হয়। 

| ৫1 বুহস্পতিতীর্থ__গুরুবারে ইহাতে স্নান করিলে গুরুর 
পায় মোক্ষ লাভ হয়। 

_.৬। শুক্রতীর্ঘ__শুক্রবারে এই তীরে শ্রদ্ধাসহকারে ল্লান 
ছিলে শুক্রদেবের কৃপায় সংজ্ঞানোদয় হয়। 

৭ শনিতীর্ঘ--শনিবারে শুদ্ধচিত্বে এই তীর্থে স্নান কদিলে 

নিদেবের কৃপায় কলির সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। 
এইবপে এখানকার তীর্থাদি দর্শন ও সেবা করিয়া! বালাজী দর্শন 
'রিবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম । 


তীর্-ভরমণ-কাহিনী 


বালাজী 


মান্জ্রা হইতে যে ব্রাঞ্চ লাইনটা বরাবর দক্ষিণে টিউটিকো?ি 
পর্যযস্ত বিস্তৃত আছে, উহার পরিমাণ ই, আই রেলের লাইন অগেক্গ 
অনেক ছোট। লাইনটা "সাউথ্‌ ইণ্ডয়ান রেল” নামে প্রসিদ্ধ আছে, 
এখান হইতে স্রীমারযোগে পিংহল যাওয়া যায়। সিংহল সহরটা দেখিতে 
অতিশয় সুন্দর । উত্তর শিংহলে লক্ষেশ্বর রাজ! দশাননের পুরী ছি, 
এই নিমিত্ত এই স্থানের অপর একী নাম শ্বর্ণময়ী লঙ্কাপুরী। এ 
মাউথ ইণ্ডিয়ান রেল লাইনের গাড়ীর কামরাগুলির এক পার্খে বার 
আছে, একটার বাম পার্থ অপরটার দক্ষিণ পাশ্ে, এই বারাণ্া দিয় 
গাড়ীথানির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যযস্ত অনায়াসে গমনাগমন 
করাযায়। টেণেই হোটেল, তাহাতেই সাহেবদিগের জন্ত মাংসাদি 
রন্ধন হয়। হিন্দু যাত্রীদিগের বাবঙ্গারোপযোগী মিষ্টান্ন প্রভৃতিও এই 
টেণে পাইবার বন্দোবস্ত দেখিলাম । ধাহারা বালাজী দর্শন করিতে 
ইচ্ছা করিবেন, তাহারা কাক্ধীপুর হইতে তিরুপতি ওয়েট নামে হে 
ট্রেশন আছে, তথার অবতরণ করিবেন । এই ষ্টেশন হইতে দেবালয়ট 
অন্ন এক মাইল দূরে অবস্তিত। তাহার পর আন এক মাইল গণ 
পদক্রজে উচ্চ পর্বতে উঠিতে হয়। এইরূপে ছয়টা পর্ববতশূঙ্গ পার হই 
বার পর শেষ শ্রাবঙ্কট-রমণাচলম্‌ নামে যে সপ্তম শৃঙ্গ দেখিতে পাইবেন 
তথায় মূলমন্দিরটা বিরাজ করিতেছে । 

এই উচ্চ পর্বতে উঠিবার চাবিটী প্রবেশ পথ আছে, সেই এক 

একটা পথ এক-একটা পৃথক্‌ নাম ধারণ করিয়াছে, যথা ;__নিয় তির 
পতি, চক্ত্রগিরি, নাগাপট্টম ও বালপট্র। এই চারিটী পৃথের মধ্যে নি 
তিক্ুপতি নামে যে পথ আছে, সেই দিক্‌ দিয়া উপরে উঠিবার হ্ুবিধ 


, ৬২ 








বালাজী ৬৩ 





তৈরাং এই পথেই যাত্রীদ্দিগের অধিক জনত! হইয়! থাকে । পাহাড়ের 
উপরিভাগে যে সাতটা শৃঙ্গ আছে, সেই এক-একটা শূঙ্গকে এক-একটা 
পুণা তীর্থস্থান বলিয়া জানিবেন। এই পর্বতের উপরিভাগে যে সাতটা 
ৃ্ণ দর্শন গাইবেন, যখাহ্ক্রমে সে সকল নাম প্রকাশিত হইল) 


ট। স্বামীতীর্ঘ, ২। আকাশগন্গা, ৩। পাপ- 
নাশ্িনী, ৪। পাগুবতীর্থ, ৫। তুম্বীরকোণা, ৬। 
কুমারবারিকা, ৭। গোগর্ডতীর্ঘ। 


বালাজীর মন্দির দক্ষিণ ভারতমধ্যে একটা বিখ্যাত ধনশ'লী দেবা- 
লয় এবং বৈষণবদিগের একটা প্রধান পবিত্র তীর্থ, আমরা যে সময় 
কার্তিক মাসে গিয়াছিলাম, সে সময় এরূপ বিখ্যাত ভীর্থে কোন বাঙ্গালী 
জাতি ভাইকে না দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। 

বালাজীউকে বু পুরাকাল হইতে হিন্দুরা তক্তি করিয়া আসিতে- 
ছেন, এমন কি ত্রেতাষুগে যখন পূর্ণ শ্রীরামচন্ত্র বন গমন করিয়া- 
ছিলেন, তখন তিনি মীতাদেবী ও অনুজ লক্্মণসহ এই স্থানে কপিল! 
নামক পুক্ধরিণীতে স্নান করিয়া বালাজীর পবিত্র মৃত্তি পৃজ| করিয়া মানব- 
গণকে মন্ত্রীক পুজা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহারা স্নান করিয়া 
পর্বতের যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, অগ্যাপিও সেই স্থানটা স্বামী 
তীর্থ নামে খ্যাত রহিয়াছে । দ্বাপরযুগে পাগুবগণও বনবাসকালে এই 
পর্বতোপরি এক বৎসরকাল বাদ করিয়া মনের সাধে ভগবান বালাজীর 
অর্চনা করিয়াছিলেন। মোহস্তর নিকট উপদেশ পাইলাম, পাওবগণ 
পর্বতের যে শৃঙ্গে বাস করিয়াছিলেন, সেই অংশটী পাওব-শৃঙ্গ নামে 
খ্যাত হইয়াছে। এই প্রাচীন রশবর্যশালী দেবালয়ের একমাত্র *হর্তা” 
বর্তা* এই মোহস্ত, তাহার ইচ্ছায় এই দেবালয়ের যাবতীয় কর্ধাই 


৯52 
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৬৪ তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী 








পরিচালনা হয়। বলাবাছুল্য-_তাহার করুণা ভি এখানে কেহ শ্রথে 
বাস করিতে পারেন না। ইক্ষাকু হইতে সুর্য্যবংশীয় রাজাদিগের নাম 
দৃষ্টে রামারণ পাঠে জানিতে পারা যায় যে, ভগবান শ্রীরংনচন্ত্র এই 
ইক্ষাকুর অধস্তন তেষটি পুরুষ। প্রতি শত বর্ধাকাল চারি পুরুষের 
রাজ্যভোগ ধধিলে ইক্ষাকু হইতে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম সময় পর্য্যন্ত ৫৭৫ 
বৎসর গত হয়। সেই রামচক্জ্রের অধস্তন একত্রিশ পুরুষ মহারাজ 
*বৃহছ্বল” কুর্ক্ষেত্রের যুদ্ধে অস্তিমন্ত্য কর্তৃক হত হন। এই একত্রিশ 
পুরুষের জীবনকাল ৭৭৫ বৎসরব্যাপী ধরিলে জানিতে পারা যায় যে, 
ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ৭৭৫ বৎসর পরে কুরুকুলগাজ ছুর্ধ্যোধনের অত্যা- 
চারের জন্তই পাগুবগণকে বনবাস করিতে হইয়াছিল । অতএব এক্ষণে 
অনুমান করুন,এই বালাজীউর পবিত্র মুগ্তি কত প্রা্ীনকালে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে! 

ভক্তগন এই অতুাচ্চ পর্বতের উপর উঠিবার পূর্ব্বে চির প্রথান্ুসারে 
সাধ্যমতে স্বর্ণ বা রৌপা নির্মিত বঙ্কটেশ নাগক এক গ্রকার কাটা ক- 
দেশে ধারণ করিয়া পর্ধতে উঠিতে থাকেন, কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় এই 
যে, স্বামীতীর্থে স্নান করিবার সময় দেবমহিমা প্রকাশের জন্ত সেই 
কাটা! আপনা-আপনি থপিয়! পড়ে, ইভাঁই এখানকার মাহ,ঘ্য গ্রতাক্ষ 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই উচ্চ পর্বতের অলিপিলি *।*ক স্থান পর্যযস্ত 
সকলে অবাধে গমনাগমন করিতে পান, তত্পরে মোহস্তের হুকুম অনু- 
সারে এক হিন্দু বাতীত অপর কোন জাতি আর অগ্রসর হইতে পান 
না। সেই হুকুম তামিল করিবার জন্য পাহারার স্থবব্যবস্থা আছে। 
অলিপিলি নামক স্তান হইতেই উচ্চ পর্বতে উঠিবার সোপান আরস্ত 
হইয়াছে । যাত্রীদিগের মধ্যে অর্ধকাংশই পদতব্রঞ্জে গ্রবেশ করেন, কিন্ত 
ধাহারা অত্যন্ত অক্ষম বা উপরে উঠিবার ক্ষমতাহীন, তাহাদিগকে 
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মোহস্তের নিকট ছাড়পত্র লইয়া ভুলিতে চাপিয়া দেবদর্শন করিতে 
হয়। এই ছাড়পত্র লইবার জন্য মোহস্তের গদিতে কিছু দক্ষিণাও 
জমা দিতে হয়। সমতলভুমি হইতে বালাদীর মূলমন্দিরের প্রবেশ পথ 
রযান্ত সহস্র ফিট উচ্চ নিরূপিত আছে। এই অ্যুন্চ দেবালয়ে উঠিবার 
*গোপানশ্রেণীর আশেপাশে বিশ্রাম মওপ আছে। এই দেবের এমনি 
মাহাস্মা যে, গালিগোপুর নামে যে তোরণদ্বার আছে, ত্র গোপুরের 
নিকট উপস্থিত হইবামাত্র স্থান মাহাত্ম্য গুণে কোথা হইতে আনন্দ 
উপস্থিত হইসা ভগবচ্চরণে মতি রাখিতে বাসন জাগাইয়া তুলে। 
গালিগোপুরের পশ্চান্ভাগে বৈকুষ্ঠ নামক একটা পুণ্যতীর্থ স্থান আছে, 
তথায় প্রীরামরুঞ্জের পৰিজ্র প্রতিমৃত্তি দর্শন পাইবেন, যাত্রগণ উপরে 
উঠিতে যতই ক্লান্ত হউক না কেন, এই রানরুষ্জের মাশ্রমে যখন আশ্রয় 
লইবেন, তখন সকল দুঃখের অবসান হুইবে। 

ভগবান ভক্তের ছঃখ দূর করিবার জন্যই এই মধ্যপথে অবস্থান 
করিতেছেন, এই কারণ এই স্কানে একটী নিদিষ্ট বিশ্রামাগারও আছে। 
এই যাত্রীক্লেশ বিনাশকারী মৃত্তিদ্ধয়ের সন্নিকটে বৈকু্ গুহা! নামে 
আবার একটী গুহ! দ্রেখিতে পাইবেন, ইহা নামে গুহা, কিন্ত তিরুমল- 
গিরিস্থ একটী পল্লী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । কথিত আছে, ভগবান 
শ্ররামচন্ত্র নীতা ও লক্ষ্ণদেবসহ বনবাসকালে এই স্থানে স্নান করিয়া] 
গবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম স্বামীতীর্থ হইয়াছে। 
স্বামাতীর্থে যাত্রীদিগের বাস করিবার অনেকগুলি উপযুক্ত ঘর আছে, 
ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তথায় বিশ্রাম করিতে পারেন, মূলমন্দিরের 
দন্ুধে যে রান্ত। আছে, তথাক়্ নানাবিধ পিত্তলের ও আহারীয় দ্রব্যের 
দোকান দেখিতে পাইবেন, আর এই স্থানেই বঙ্কটেশ স্বামীর মৃত্তি 
বরিদি করিতে পাওয়া যায়। তিরুমল পর্বতের উপরিভাগে ভগবান 

তি 
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গোবিন স্বামী ( বঙ্গটেশ স্বামীর জ্যেষ্ঠ মহোদর, ইনি বিষ মৃত্তিতে অর্দ 
শায়িত অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন) ও বাম স্বামীর উচ্চ মন্দিরের 
শিল্প নৈপুণা দর্শন করিলে আনন অধীর হইয়া শিল্পকারীর প্রশংসা 
করিতে হয়। এইরূপে এখানকার দেবদেবী ও পর্বতমালার অপূর্ব 
সৌন্দর্য দর্শন করিয়া মনের স্থখে আপন বাসাস্ প্রত্যাগমন করিলাম।- 
পর দ্রিবদ তুবন বিখ্যাত জলকাস্তীশ্বর মহাদেবের দর্শনের আশার 
“ভেলোর” যাত্রার অন্ত প্রস্তুত হইলাম। 








জলকাস্তীশ্বর 


*  তিরুপতি ষ্টেশন হইতে “জলবখত্তীশ্বর" মহাদেবকে দর্শন করিতে 
হইলে এই লাইনের উপর দিয়া ভেলোর নামক ষ্টেশনে অবতরণ 
করিতে হয়। ভেলোর একটী সমৃদ্ধিশালী সহর। এখানে বহু লোকের 
বনতি আছে, সহরের মধ্যে যে একটা ছুর্গ আছে, সেই ছর্গের মধ্যে 
তগবান জলকাস্তীশ্বরের শ্রীমন্দির প্রতিষঠঠিত। এই মন্দিরের শিল্প- 
চাতুধ্য এবং তাহার প্রসাধন কৌশল দেখিলে চমতকত হইতে হয়। 
ইহার চতুদ্দিকে দুর্গের নিয়মান্থুসারে গড়খাই আছে, সেই গড়খাই 
পানার নামক প্রধান নদীর সহিত যোগ থাকায় প্রায়ই জোয়ারের পূর্ণ 
অবস্থায় মন্দির প্রাঙ্গণে জল প্রবেশ করে। ভেলোরের জলবায়ু ভাল, 
স্থতরাং স্থানটী স্বাস্থাকর। এইরূপ সংবাদ পাইয়া ছুইদিন বিশ্রামের 
জন্য ও অভুতি কারুকার্ধ্যবিশিষ্ট মন্দিরের শোভা দর্শনের নিমিত্ত 
এখানে যাত্রা করিয়াছিলাম। কেননা পুর্ব হইতেই সংবাদ পাইয়া- 
ছিলাম যে, এ মন্দিরে এক্ষণে €কান দেবতার দর্শন পাইব না। এই 
অত্যাশ্চর্ধ্য সুন্দর মন্দিরটা বোয়িবেডডী নামক একজন স্থানীয় গোয়ালা 
ভগবানের আদেশে সন্ন্যানী ব্রত অবলঙ্বনপুরর্বক ভগবান মহেশ্বরেরই 
অন্কম্পায় নির্মিত কুরিয়াছিলেন। 
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মন্দির বন্বন্ধে কিন্বদন্তী এইরূপ ;-- 
বোয়িবেজডী একজন দক্ষিণদেশবাসী, জনসমাজে তিনি গোয়াল 
নামে পরিচিত ছিলেন। তাহার ধতগুলি গাভী ছিল, তন্মধ্ো.এক: 
গাভীর পাচটা বাট ছিল। এই গাভীটী প্রত্যহ প্রাতে একই সময 
স্থানীয় এক দ্বীপোপরি একটা বালির টিপির উপর গমন করিয়া প্রসর 
মনে একটী পঞ্চমুখ বিশিষ্ট সর্পকে ছগ্চ পান করাইত, এদিকে গাভীটা 
বাটী প্রত্যাগমন করিয়া আর সামান্মাত্র দ্ধ দিত না। এরূপ হষ্ট- 
পুষ্ট নিরোগী গাভীর ছৃপ্ধ না হইবার কারণ কি, কিছুই স্থির করিতে না 
পারিয়া ঘোষজা স্বয়ং ইহার তত্ব সংগ্রহে মনস্থ করিলেন। পর দিবস 
প্রত্যুষে গাভীটা যখন গোয়াল ঘর হইতে বহিগ্ত হুইল, বোগ্লিবেডডীও 
তাহার পশ্চাদগামী হইলেন, এইরূপে তিনি স্বচক্ষে এই অড়ূত ঘটন| 
দর্শন করিয়া আশ্চর্ধ্যান্বিত হইলেন, তথন আপন কর্তব্যকম্্ পরিত্যাগ 
পূর্বক কেবল এই বিষয়ই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইহার প্ররুত 
তত্ব সংগ্রহ করিতে না পারিয়! অনশনে, হতাশ প্রাণে, জীবনের মায়া 
মনতা ত্যাগ করিয়া সেই জনশূন্য বালির ভুপোপরি শয়ন স্ররিয়া৷ রহি- 
লেন। অনস্তর সেই রাত্রিতে অন্তর্ধামী ভগবান তাহার "লা ভক্তিতে 
মুগ্ধ হইয়া বোয়িবেজ্ডীকে দর্শনদানে আদেশ করিলেন, *হে ভক্ত 
বোয়ি! তোমার পবিত্র ভক্তিডোরে আমি বী'ধ। পড়িয়াছি, তুমি 
নিকটস্থ পাহাড়ের উপর অপর একটা বালির স্তুপ দেখিতে পাইবে, 
তথায় আমার একটা জ্ঘোতিঃ লিঙ্গ আছে, আমার উপদেশমত তুমি 
একটা মন্দির নির্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে সেই লিঙ্গটা প্রততিষ্ঠাপূর্বক 
দেবতার নাম জলকাস্তীশ্বর প্রচার করাও, কারণ বহু দিবস হইতে এই 
স্তপের মধ্যে সলিলোপরি আমি অবস্থান করিতেছি। তথন ঘোষজা 
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ভগবানের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আপন অবস্থার 
বিষয় চিন্তা করিয়া নিবেদন করিলেন, প্দয়াময়! আপনি অস্তর্ধ্যামী ! 
মামি দিন আনি, দিন খাই, একটী মন্দির নিন্মাণ করাইয়া এই ভগ- 
বানরূী জ্যোতিঃ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করি, এরূপ সম্পত্তি আমার কিছুই যে 
নাই, প্রভো ! অতএব যেরূপ প্রকারে অধীন ম্মাপনার আদেশপালন 
চরিতভে পারে, তাহার উপায় বলিয়া চরিতার্থ করুন, করুণাময় !” 
মহেশ্বর ভক্তের কাতর প্রার্থনায় কৃপাপূর্বক এই আদেশ করিলেন 
ঘ, প্বোক্িবেড্ডী ! তোমার অনুস্থ অবগত হইয়াও যখন আমি তোমায় 
রূপ আদেশ করিয়াছি, তখন তোমার চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই, 
মার উপদেশমতৃ তুমি যে স্থানে জ্যোতি: লিঙ্গ দেখিবে, তাহার 
ননয়ভাগ খনন করিলে প্রচুর গুপ্তধন প্রাপ্ত হইবে, এ ধনের সাহায্যে 
তুমি অক্রেশে মন্দির নিশ্মাণ করিয়া লিঙ্গটা গ্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম 
হইবে।” এইরূপ উপদেশ প্রদানপুর্বক তিনি অন্তহিত হইলেন । তখন 
বোস্সিবেডডী প্রসন্নমনে পর্বতের নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেবমায়া! 
প্রভাবে এক স্থানে এক অদ্ভুত জ্যোতিঃ দর্শনপৃদ্ঘক তথায় উপস্থিত 
হইবামাত্র একটা লিঙ্গ দর্শন পাইলেন, এবং আনন্দে অধীর হইলেন। 
তখন পূর্ব উপদেশ মত যে স্থানে লিঙ্গটী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার 
নিয়নদ্নেশ খনন করিতে আরম্ত করিলেন, এইরূপে মহেশ্বরের ক্কপায় 
তিনি প্রচুর গুপ্তধন প্রাপ্ত হইলেন। এ সম্পত্তির সাহায্যে নানা 
দেশ হইতে স্থদক্ষ কারীকরগণকে আনাইয়া, ক্রমান্বয়ে নয় বৎসরকাল 
প্রাণপণ পরিশ্রমপহকারে, একটা স্বন্ার কারুকাধ্যবিশিষ্ট মন্দির 
নিক্ধীণ করান এবং উক্ত লিঙ্গটী তন্মধো প্রতিষ্ঠা করিয়া দেব আজ্ঞা 
পালন করেন। তদবধি তিনি সংসারত্যাগ পূর্বক জীবনের শেষ ভাগ 
পধ্যস্ত দেবসেবায় রত্ব থাকিয়া অক্ষয়কীন্তি স্থাপন করেন। কালক্রমে 
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হিন্দু ও মুগলদানপধিগের জয়পরাগয়ে দেবতার সেবা বন্ধ হইলা, এবং 
অত্যাঠারের জগ্ত এই সুন্দর মন্দিরটী সংস্কার অভাবে ধ্বংশ হইতে 
লাগ্রগ। শেষ ১৭৯০ খুঃ মহীশূর যুদ্ধে ইহা ইংরাজদিগের দখলে আসে, 
কিন্তু মুদলমানদিগের বারশ্বার ভয়ানক অত্যাচারের জন্য ভগবানরূগী 
জলকাম্তীশ্বরের লিগটা অন্তহিত হইল। সেই অবধি দেবালয়টী দেবশৃনঠ 
হইয়াছে । যাহা হউক, এই শৃহ্য মন্দিরের শোভা দর্শন করিয়া পঞ্চ 
দিবস বিশ্রাম করিয়া অরুণাচলে ভগবান মহেশ্বরের পঞ্চভৌণ্তিকের 
অন্ততম তেজমুত্তি দর্শন আশে যাত্রা করিলাম । 


অরুণাচলমূ 


ভেলোর হইতে অরুণাচলে যাইতে হইলে তিরুবগ্লমলয় নামক 
ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। ইহ1 এস, আই, রেল লাইনের মধ্যে 
একটী প্রধান ষ্টেশন, এখানে নানা প্রকার গ্রেশনারী, বই, মনোহারী 
দ্রব্যাদি এবং কাফি, সোডা ওয়াটার, লিমনেড, কমলালেবু ও অপরাপর 
নানাবিধ থান দ্রবা প্রভৃতি সদাসর্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তত থাকে | 

এখানকার অধিবাসীরা আমাদের দেশীয় বাঙ্গালা 'চাধা বুঝিতে 
পারেন না, কেহ কেহ ইংরাজি বুঝিতে পারেন, কিন্তু সকলেই তেলেগু 
ভাষা জানেন, সুতরাং এখানকার অধিবাসীদিগের সহিত আমাদের 
স্যার অপরিচিত বাঙ্গালীদিগের কথাবার্তা, নানাপ্রকার অঙ্গ ভজিসহ- 
কারে বুঝাইতে হয়। টণেখানি এখানে অন্ধঘণ্ট। যাত্রীদিগের বিশ্রামের 
জন্ট অপেক্ষা করে, সুবিধা বোধ করিলে এহ ষ্টেশনে মুখ প্রক্মালনাদি 
ও ন্নান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। এখানে ব্রাঙ্গণ পরিচালিত 
খাবারের দোকান আছে এবং ফেরি ওর়ালারাও নানাপ্রকার ফল, মূল 
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সংগ্রহপূর্ববক স্বিধা দরে বিক্রয় করিয়া থাকে । এই ষ্টেশনের অনতি- 
দুরে অকুণাচলম্‌ নাক পাহাড়ের পৃর্বণিকে সহরটা অবস্থিত। সহরের 
মধ্যে হিন্দুদিগের বিশ্রামের জন্য অনেকগুলি ছত্রবাটী আছে, এই 
নিমিত্ত অপরিচিত বিদেশী হিন্দু যাত্রীকে বাসার জন্ত কোনরূপ 
ক্টভোগ করিতে হয় না। এই স্থানে অনেক ইংরাজের বসবাস আছে, 
তাহাদের মধো অনেকেই শিকারপ্রিয়। তিরুবল্লমলয় স্টেশনের দক্ষিণ- 
দিকের মাঠে বিস্তর সজারু দেখিতে পাওয়া যায়, শিকারীগণ তাহাদের 
অধিকাংশ সময়ই এই মাঠে,শিকার করিয়া মানন অনুভব করিয়া 
,থাকেন। বাঁহারা এই জন্তগুলিকে শিকার করেন, তাহারা যেরূপ স্থুখী 
হন, আর যাহারা এই শিকার কৌতুক দর্শন করেন, তীহাদিগকেও 
ততদুর আহলাদিত হইতে হয়। প্রতাহ দলে দলে এই মাঠে কত 
লোক উপস্থিত হইয়া এই শিকার কৌতুক দেখিয়া থাকেন। বলা" 
বাহুল্য, আমরা যে ছুই একদিন এই স্থানে ছিলাম, সেই সময়ের মধ্যে 
এই কৌহুক দেখিতে বাদ পড়ি নাই। 
শতিরুবল্পমলয়েশ্বর” মহাদেবের দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া ভক্তগণ এই 
স্থানে আদিয়া থাকেন, এই শিবলিঙ্গই এখানকার প্রধান দেবতা। 
মহাদেবের মূলমন্দিরের নিকটেই মহাদেবী “অপীত কুচা্বনের* দেবা- 
লয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দেব ও দেবী উভয়েরই ভোগ মুত্তি আছে, 
তাহাদিগকে দর্শন করিয়া জীবন সার্ক করিবেন এবং মনের সাধে 
অর্চনা করিয়া হ্ুখী হইবেন, সনেহ নাই । মন্দিরটা বহু প্রাচীনকালে 
কষ্ঃবর্ণ কষি প্রস্তর দ্বারা নিশ্রিত হইয়া প্রতিষ্টিত হইয়াছে এবং বহু 
সত দ্বারা সজ্জীকৃত আছে। ইহার চত্ুদিকেই উচ্চ প্রাণীর দ্বারা 
পরিবেষ্টিত। দেবালয়টা সপ্ত গ্রকোষ্ঠে বিভক্ত, সব্প্রথমেই উৎসব- 
মণ্ডপ দেখতে পাইবেন, তাহার পর অপেক্ষাক্কত সারি সারি ছয়টা 
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অন্ধকার গ্রকোষ্ঠ দেখিবেন। বলাবাহুলা, এই অন্ধকারের নিমিন্ত 
দিবাভাগেও দীপালোকের ব্যবস্থা আছে! মূল স্থানে বেদীর উপর 
সেই অন্ধকার গৃহমধ্যে লিঙ্গরাজের তেজমুত্তি বিরাজিত, ফলতঃ দীপের 
সাহায্য ব্যতীত দেবদর্শন হয় না। এখানকার নিয়ম এই যে, পুজক 
্রাঙ্মণ ভিন্ন অপর কেহ, তিনি ব্রান্ধণ হইলে ও দেবালয়ের মধ্যে প্রবেশ 
করিতে পান না। যাত্রীদিগের সমাগম হইলে পৃজক মহাশয় কিছু 
প্রণামী আদারের জন্ত আলোকহস্তে সর্ধসমক্ষে দেবালয়ের ভিতর 
প্রবেশ করেন, তখন ভক্তগণ সাধ্যমত প্রণামী প্রদানপুর্বক জগমোহন 
হইতে ভগবানেন্ন তেলমৃত্তি দর্শন করিতে থাকেন। পুজারী ঠাকুর, 
কোন ভক্তের নিকট কিছু অধিক হারে প্রণামী প্রাপ্ত হইলে তাহার 
মনস্তপ্টির নিমিত্ত নাম গোত্র উচ্চারণপূর্র্বক মঙ্গলকামন! প্রার্থনা করিয়া 


ভগবানের অর্চনা করেন, তৎপরে দেবের ভোগ প্রদানপূর্র্বক কর্পুরা- 


রতি কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই মন্দিরাভ্যন্তরে বিস্তর কাঁরু- 


কার্ধ্যবিশ্্ট প্রকো্ঠ আছে, তন্মধ্যে গণেশজীউর প্রকোষ্ঠটা দেখিবার 
যোগা। দেবালয়ের প্রাঙ্গণ মধ্যে একটী সোণার তালগাছ দেখিতে 


পাইবেন। পূজারী মহাশয়ের নিকট গল্পছলে উপদেশ -াইলাম বে, 


এখানে বৎসরের মধ্যে ছুইবার উত্সব হয়। কান্তিক (সেষে উৎ- 


সবটা হয়, উহাই অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়, উহা “্দীপম উৎসব” 
নামে প্রসিদ্ধ কান্তিক মাসে এই উত্সবের ময় এখানে প্রায় তিন 
লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়, সুতরাং পুলিসের উচ্চতম কর্দর্চারীগণ উপস্থিত 
থাকিয়া শান্তিরক্ষা করিয়া থাকেন। আমরা কান্তিক মাসে তথায় 
ছিলাম, এই নিমিত্ত এই মহা মেলাটী আমাদের ভাগ্যে দর্শন হুইয়া- 


ছিল। 
দীপম উৎসবের সময় প্রাঙ্থণের মধাস্থলে ভোগমু্তিটাকে আনিতে 
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হইলে-মূলমনিরের প্রবেশ দ্বার হইতে মঙ্কেতস্থচক একটী হাউই- 
বাজীতে অগ্নিসংযোগ করা হয়, তখন বেদপাঠ করিতে করিতে পুঁজক- 
গণ একটা পাত্রে কর্পুররাশি প্রজ্জলিত করিয়া দেন, ই আলোকমালার 
সাহায্যে দেবতার যে ভোগগমুগ্ডিটা তথায় থাকেন, তাহার আবরণ 
ধোলা হয়। মন্দিরের বমলভূমির প্রবেশ পথ হইতে হাউইটা উপরে 
উঠিবামাত্র পর্বতের সর্বোচ্চ শূ্গে যে একটা কুণ্ডে স্বৃত ও কপূর পূর্ব 
হইতে পরিপূর্ণ থাকে, তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়, এইরূপে ঘৃত ও 
কপ্ুররাশি প্রজ্জলিত হইলে সে অগ্নিশিখ! উঠে, ভক্তগরণ বহুদূর হইতে 
&ঁ শিখা দর্শনের জন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকেন, কারণ তাহারা চির- 
প্রথাম্থসারে এই,দীপম উৎসবের দিন ভগবানের নামে ব্রত করির়া 
দমস্ত দিন উপবাদী থাকেন। এই গিরি শৃঙ্গস্থিত আলকোজ্জল শিখা 
দর্শন করিলেই ভক্তগণ বুঝিতে পারেন যে দেবতার পুজ! হইয়াছে, এই 
নিমিত্ত এ আলোক দর্শন করিয়া তাহারা আপন আপন ব্রড উদ্যাপন 
করেন, আর এই কারণেই এই উৎসবের নাম “্দীপম্* উৎসব। 
মহধি গৌতম এই স্থানে তগস্তা করিয়াছিলেন বলিয়া স্থানীয় অধি- 
বাসীরা এই স্থানকে মহাতীর্ঘ বলিগ্া জ্ঞান করিয়া থাকেন। যে 
গীঁতম খষির অগীম তপঃ প্রভাবে সকলেই মুগ্ধ এমন কি দেবতারাও 
প্ধ হইয়াছিলেন, সেই গৌতম খষিকে মানবগণ শ্রদ্ধা করিবেন, ইহা] 
[ার বিচিত্র কি? দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যত তীর্থ ব| যত দেবালয় আছে, 
[হাতে অধিকাংশই প্রীক্ষেত্রের ন্যায় শিবলিঙ্গ বা শিবণীলা দর্শন 
ইবেন, ইহার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের হিন্দুশান্ত্ে যত অস্থর, 
ঃ রাক্ষ, যত দৈত্য ও যত দানবদিগের বিষয় প্রকাশ আছে, তাহা- 
বই আবান স্থান এই দক্ষিণ প্রদেশেই ছিল; ফলতঃ তাহাদের অরাধ্য- 
দেব এবং একমাত্র ত্রাণকর্তা এই মহেশ্বরকেই জানিতেন। মহেশ্বর 
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মৃষ্ঠি ভি অপর কোন দেবতার তাহারা পুজা করিতেন না। রামায়ণে 
বেদবিররিত প্রসঙ্গে দ্রেখিতে পাওয়া যায় যে, হিন্দুগণ আধ্যাবর্তের 
বহির্ভাগ্নে বানর, রাক্ষদ ও দানবগণ ব্যতীত অপর কাহারও বতি ছিল 
না। রামার়ণে আরও অবগত হওয়া যায় যে, ক্ষত্রিয়গণের দ্বারাই 
আধ্যাবর্ডের সীমাভ্যন্তরে অঙ্গ, অযোধ্যা, মিথিলা, মগধ প্রভৃতি দেশ- 
সমূহ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া এক-একটী স্থসভ্য রাজ্যতে পরিণত হইয়াছিল 
এবং বৈশ্তরিগের দ্বারাই বাণিজ্যে্প বহুল উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। 
আর সেই সময়ে বেদবিভক্ত! বেদব্যাস, চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকময়ী 
ভারতসংহিতা রচনা করেন? তাহার অধিকাংশ উপাখ্যানই বেদমূলক, 
এবং সেই সমস্ত উপাধ্যানগুলি জাতীয় লোকেরা, কীর্তন করিয়া 
বেড়াইতেন। ক্রমে এ সকল পরিবদ্ধিত হয়, তাহাতেই দেবদেবীর 
বিবরণাদি সন্নিবেশিত আছে । রামায়ণ পাঠে ইহাও জানিতে পারা যায় 
যে, ভগবান শ্রীরানচন্ত্র নরব্ূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইবার পর হইতেই 
ব্রাহ্মণ পৌরহিত্য করিয়া আসিতেছেন, অর্থাৎ বিবাহাদি মাঙ্গলিক 
ক্রিয়াতে তাহারা সহায়তা করিতেছেন। সে যাহা হউক, দাক্ষিণাত্যের 
স্থানে স্থানে যে ছুই-একটা বিষুমৃত্তি দর্শন পাওয়া যায়, উহা কেবল 
মহাত্মা রামানুচাধ্যের প্রতিভাবলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ক্লাবাহুপ্য 
দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যে সকল অধিবাসীদ্িগকে দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহাদের আকৃতি এবং আচার ব্যবহার ও পাল্প্রণালী দেখিলে 
দৈত্য বা ব্রাক্ষসদিগের বংশধর বলিয়! প্রতীয়মান হইয়া থাকে, 
বিশেষতঃ তাহারা যে সকল বাক্য উচ্চারণ করেন, উহার মধ্যে কেবল 
আওুমাও মিশিত শব শুনিতে পাওয়া যায়। 

এখানকার গিরিশ্রেণীর সৌন্দর্য দেখিয়া বৈগ্বশ্বর দর্শন মানসে 
ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা! করিলাম । ্ 
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তিরুবল্লঘলয়ম হইতে বৈগ্ভেশ্বর দর্শন করিতে যাইতে হইলে সাউথ 
ইঙিয়ার রেল ওয়ের বৈগ্ভেশ্বরম্‌ কোইল নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে 
হয় ষ্টেশন হইতে দেবালয় অর্ধ মাইল দুরে অবস্থিত। জনকননদিনী 
সীতাদেবী রাবণ কর্তৃক নিঃসহায় অবস্থায় অপহ্বতা হইলে দশরথ-মিত্র 
জটাযুপক্ষী, সীতাদেবীর পরিচয় পাইয়! তাহাকে দুরাআ্মার কবল হইতে 
উদ্ধার করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে করিতে লঙ্কে- 
শ্বরের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইক্সা, এই স্থানে মৃতকল্লাবস্থায় পতিত 
হন। এদিকে শ্রীরামচন্ত্র পঞ্চবটার কুটারে সীতাদেবীকে দেখিতে না 
পাইয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন, এবং হতাশপ্রাণে অনুজ লক্ষমণসহ 
বনের নানাস্থান অনুসন্ধান করিবার সময় এই স্থানে উপস্থিত হইলে, 
পিতৃথা জটাযুর নিকট সীতাদেবীর সন্ধান পাইলেন, কিন্তু সীতাদেবীর 
উদ্ধারের নিমিত্ত জটাঘুর এইব্ূপ ছুদ্দশা দর্শন করিয়া, শ্রীরামচন্ত্রকে 
কাতর হইতে হুইল। এইরূপে কমললোচন শ্রীরামচন্দ্রকে সীতা 
দেবীর সংবাদ প্রদানপুর্বক জটায়ু প্রাণ বিসর্জন করিলেন। তখন 
শ্রীরামচন্ত্র স্বহস্তে পিতৃপখা জটায়ূর অস্ত্্টক্রিয়া সম্পাদন করিয়া 
তাহার মহিমা প্রকাশের জন্ত এই স্থানকে পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত্ত 
কারলেন। 

ষ্েশন হইতে পুর্বাভিমুখে ছুই মাইল দূরে একটা প্রকাণ্ড শিব- 
মন্দির আছে। মন্দিরটা বৃহৎ এবং তিনটা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। 
মন্দিরাত্যন্তরে ভগবান বৈদ্ধেশ্বর লিঙ্গন্ূপে পশ্চিমাভিমুখে বিরাজ 
করিতেছেন, এই দেবের নাম অনুসারে গ্রামটার নাম বৈগ্েশ্বর হই- 
যাছে। দেবালয়ের প্রাচীর দেওয়ালের মধ্যে নানাপ্রকার অঙ্গীল মৃষ্থি 
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খোদিত আছে, ইহার কারণ কিছুই নির্ণর করিতে পারিলাম না। 
স্নিকটেই একটা কৃপ আছে। প্রবাদ এইরূপ, যে স্থানে জটায়ুর 
অত্্ে্টিক্রিযার চুল প্রস্তুত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই চুলি স্থানটাই কুপে 
পরিণত হইয়াছে । দেখালয়ের সম্মুথে টতুদ্দিকেই প্রন্তরের ঘোপান- 
শ্রেণীতে বাধান। এখানে একটা পুঞ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, সেই 
পু্ষরিণীতে প্রথমে স্নান করিয়া দেব দর্শন করিবার নিয়ম আছে। 
মন্দিরের বহির্ভাগে পশ্চিমদিকে একটা মণ্ডপ আছে, সেই মণ্ডগটী 
পার হইলেই মূ্মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারা যায়। তখন পাণ্ডার। 
পৃর্বোক্ত কুপটাকে নির্দেশ করিয়া জটাযুই পবিত্র চরিত্রের বিষয় বর্ণন! 
করিতে থাকেন, এবং এই তীর্থকূপের নিয়্মাদ পালন করিতে উপ- 
দেশ প্রদান করেন। 

বৈগ্েশ্বর মহাদেবের বিস্তর ভূসম্পত্তি আছে, এই সম্পত্তি হইতে 
বিস্তর আয় হইসা থাকে । এই দেবতার প্রত্যহ ১// মণ চাউলের 
অন্নভোগ হইরা থাকে । পুজার বন্দোবস্ত ও অতি পরিপাটি, দশনে নয়ন 
পরিতৃপ্ত হয়। যত অতিথি এখানে মধ্যাহ্ন ভোগের পূর্ব উপস্থিত হয়, 
তাহারা সকপেই এই তোগের প্রসাদ পাইরা থাকে । যা হীদিগের 
সুবিধার্থে এখানে একটী ছত্রবাটা ও ছুইটা হোটেল আছে এই ক্ষন্্ 
পল্লীটার সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করিয়া মনের স্থখে বিখা,ত চিদন্বরমের 
অদ্ভুত দেবালর দর্শন করিবার জন্ প্রস্তুত হইলাম । 


চিদক্বরম 
বৈগ্ছেশ্বর হইতে চিদম্বরমের দেবালয়ে যাইতে হইলে ইহার পরবর্তী 
চিদম্বম নাক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। ষ্টেশন হইতে দ্রেবালয়টা 
গ্রান হই মাইল দূরে অবস্থিত। এই তীর্থে সাকাশরূপী ভগবান 
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মহেশ্বর বিরাজমান, অর্থাৎ মন্দিরমধ্যে কোন দেবতা বা বিগ্রহ মৃত্ভির 
দর্শন পাওয়া যার না। স্থানীয় পূজারী ও আমাদের সঙ্গী গোমস্থা 
ঠাকুরের নিকট উপদেশ পাইলাম যে, এই অদ্ভুত দেবপন্দির স্বয়ং ত্রহ্ধা 
উপস্থিত থাকিয়া, আপন ইচ্ছান্ুসারে পচ্ছন্দান্যার়ী বিশ্বকম্মার দ্বারা 
'নিঙ্দাণ করাইয়াছেন। মন্দিরাভান্তরে একটা ইষ্টক নিশ্মিত প্রাচীর 
আছে, এ দেয়াল গাত্রে একখানি পর্দা আছে, তাহাতে কেবল 
“আকাশলিঙ্গ” এই কথাটা লেখা আছে। ভক্তগণ প্রথমে বাহির হইতে 
মন্দিরটার কারুকার্য এবং শিল্পটনপুশ্ দর্শন করিয়া স্তত্তিত হইধেন 
সন্েহ নাই, কিগ্ত ভিতরে দেবদর্শন করিতে আসিয়া কেবল এই 
লেখান্টা দর্শন করি থাকেন। যাত্রীর সমাগম হইলে পূজক ঠাকুর 
নন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশপুর্বক শ্রী পর্দা উত্তোলন করি! কেবল শুন্য 
দেওয়ালে "আকাশলিগ্ষ” এই লেখাটা দেখান। ' আমর৷ মন্দিরমধ্যে 
কেবল শুন্ত দেওয়ালের লেখাটা দর্শন করতঃ ছুঃখিত মনে প্রত্যাগমন- 
কালীন গোমস্তা ঠাকুরকে জিজ্ঞানা করিলাম, “মহাশয় ! এইরূপ ভূবন 
বিখ্যাত অদ্ভুত গ্রকাও মন্দিরমধ্যে দেবদর্শন পাইলাম নাক নিমিত্ত ?” 

তদুন্তরে ভিনি বলিলেন, “ব্যোমরূপী বা আকাশরূগী লিঙ্গ মানব 
চক্ষুর অগোচর |” 

তখন পুনরার আর একবার এই গ্রকাও মন্দিরের কারুকাধ্য ও 
সৌন্দর্য দর্শন করিয়া আপন অনৃষ্টের ব্ষিয় একবার চিন্তা করিয়া ছুগ্ধের 
পিপাসা ঘোলে মিটাইয়াই পরিতৃপ্ত হইলাম । 

চিদশ্বরমের মন্দিরাভ্যন্তরে যদিও দেবদর্শন ন। পাইয়া দুঃখিত 
হইয়াছিলাম সতা, কিন্তু এখানে যথায় বৌপামগ্ডিত মণ্ডপ শোভা 
পাইতেছেঁ, সেই স্থানের সন্নিকটে কনকলভা, চিৎসভা, দেবসভা ও যে 
একটা হৃত/সভা দর্শন করিলাম--উহাতেই পরিতৃপ্ত হইলাম, উপরোক্ত 
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লভা কয়টার মধ্যে কনকসভার দৃশ্য দর্শনে মুগ্ধ হইতে হয়, ইহ 
কনকসভ! নাম সার্থক হইয়াছে, এই কনকসভা এক অপূর্ব দৃশ্ত !! 

দাক্ষিণাত্যে প্রায় সকল দেবালয়ের তোরণ দ্বারগুলি লম্বাকৃতি, 
আমাদের বাঙ্গালা দেশের কলসীর ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ 
তোরণ বা গোপুর কোন দেবালয়ে ছুইটা, কোনটাতে চারিটা আধার 
কোনটাতে বা পাচটা শোভা পাইতেছে। ছুঃখের বিষয় দাক্ষিণাত্যে 
অধিকাংশ তীর্থ স্থানে ভাল খাবারের দৌকান ন| থাকায় সময়ে সময়ে 
অপরিচিত নূতন যাত্রীকে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হয়। 

চিদ্ঘরঘের গ্রকাণ্ড দেবালয়টা ১১৭ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত, 
এবং ছুইটী প্রাচীর দ্বার পরিবেষ্টিত। বাহিরের প্রাচীর প্রস্তর নির্শিত 
আর ভিতরের প্রাচীরটী ইষ্টক নিশ্মশিত। যেন কলিকাতা ফোর্ট উই 
লিয়মে কারেন্সি আফিসের ধন রক্ষিত হইতেছে । এই প্রস্তর নির্টিত 
প্রথম প্রাচীরে চারিটী প্রবেশ ধার আছে, যাত্রীগণ আপন ভচ্ছান্থসারে 
সেই দ্বারের মধ্য দিয়া দেবালয়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া থাকেন। 
দ্বেবালয়ের চতুন্দিকেই প্রশস্ত পথ আছে, চিদস্বরমের মন্দির বাতীত 
এথানে আর একটা এই প্রকার বৃহৎ হুন্দর নটেশ্বর মহাদোখর মন্দিঃ 
দর্শন পাইবেন | নটেশ্বরদেবের মন্দিরের চুড়াটা সোণার "তে আবৃত 
সম্মুখেই রৌপ্যের পাতে মণ্ডিত একটা মণ্ডপ দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই দেবালয়ের সম্ুথে একটা প্রকাণ্ড ঘণ্টা পোদ্লামান আছে, যাত্র;গণ 
তথায় উপস্থিত হহয্া এই ঘণ্টায় ঘা দিয়া তাহাদের আগমনবার্ত 
প্রচার করিয়া! সাক্ষ্য রাখিয়া থাকেন । এই দেঁবালয়ের কাকুকার্ধ্য 
এবং খ্রশ্বধ্য নয়নগোচর হহলে আত্মহারা হইতে ছয়। তৎপরে অপর 
আর একটা পৃথক মন্দিরে ভগবান বিজুর অনন্তশয্যায় শা:য়ত মৃত্তি দর্শন 
করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করিবেন। এই বিষ্চু মন্দিরের প্রাঙ্গণের 
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একদিকে পিন্লিইয়ার নামক দেবালয়ে বিদ্বেশ্বরের প্রকা মৃষ্তি দর্শন ও 
অর্চনা করিবেন,কারণ বিদ্বেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তাহার কৃপায় 
কল প্রকার বিদ্ব হইতে মুক্তিলাভ হয়। ইহার বিপরীতদিকে *হেম- 
তীর্থ” নামে একটা পুণ্যতোয়া সরোবর, আপন শোভা বিস্তার করিয়া 
আছে, এই তীর্থতীরের চারিদিকে প্রশস্ত বাধা রাস্তা আছে এবং 
নানা প্রকার বৃক্ষ ফল ফুলে স্থশোভিত হইয়া! ইহার সৌন্দর্য্য আরও 
বৃদ্ধি করিয়া দেবতার মহিমা ঘোষণা করিতেছে । 

যে সকল ভক্ত ব্রহ্মপূরীশ্বর মহাদেবের দর্শন অভিলাষ করিবেন, 
কাহার! এই স্থান হইতে শিবালী নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া! মহে- 
শ্বর ও মহেশ্বরী “পুরা” সুন্দরীকে দর্শনপূর্ববক আপন জীবন সার্থক 
করিবেন । এই দেবদেবী উভর মন্দিরই প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত 
আছে। ব্রহ্মপুরীশ্বর মহাদেবেরও প্রত্যহ ১৫০ দেড় মণ চাউলের অন্ন 
ভোগ্যের ব্যবস্থা আছে এবং সমাগত অতিথি ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে নেই 
প্রনাদ বিতরিত হইয়া থাকে । দেবালয়ের বন্দোবস্ত দেখিলে জ্ঞানো- 
দয় হয়। এইব্ূপ অন্নদান প্রথার ব্যবস্থা থাকায় কত যে গরীব ছুঃখীর 
অন্নের সংস্থাপন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্ব। নাই । এখানে শিবালী নগরের 
দেবদেবীর অর্চন| করিফ। মায়াভরম্‌ নামক জংশন ষ্টেশনে অবতরণ- 
পূর্ব ক শ্রীলক্ষ্মীদেবীর পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। 
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মায়াভরম সহরের অপর নাম লক্ষমীপুরী ৷ এই লক্ষ্মীপুরী-_পুণ্যবতী 
কাবেরী নদীর উপরিভাগে অবস্থিত। শৈবগণ এই স্থানকে পরম তীর্থ 
বশিয়! মান্য করিয়া থকেন। এখানে অবস্থানকালে মা লক্ষ্মীর কুপায় 
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রোগ, শোক, ছুঃখ কোন কিছুই অনুভব হয় না, দেবীর আদেশে 
এখানে কেবল বসন্ত খতুই বিরাজ করিতেছে । লক্ষ্মীপুরে যে দেবালয় 
আছে, তথায় ময়ুরনাথ স্বামী নামে এক শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন, 
ইহার সরিকটেই দেবী অভয়াম্বার মন্দির প্রতিষিত। এই স্থান হইতে 
পুণ্যতোয়া কাবেরী নদীতে স্নান করিতে যাইবার সময় অনন থক 
মাইল পথ হাটিতে হয়। অথচ সহরটী এই নদীর উপরেই অবস্থিত। 
ইহার কারণ, নদী-পথটা এরূপ বক্রভাবে প্রসারিত হইয়াছে যে, এক 
মাইল পথ অতিক্রম না করিলে কিছুতেই তথায় উপস্থিত হওয়া যায় না। 
স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকটে অবগত হই লাম,এই স্থানটা প্রাচীনকাল, 
হইতে লক্ষমীদে বীর আবাসস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। সহরের রাস্তা- 
গুলি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্্। জলবাষু পরিবর্তনের জন্য অনেকেই এই 
লক্ষমীপুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শান্তিলাভ করেন। অতি স্থলত মূলো 
সকল আহাধ্য সামগ্রীই পাওয়া যায়। এখানে সদাসর্ধদা নানাবিধ 
ফল বিক্রয় হয়, স্থানটা অত্যন্ত উর্বর) এখানকার অধিবাসীগণ 
লক্ষীদেবীর কৃপার বেশ সুখে কালযাপন করিয়! থাকেন, তাহার সদাই 
প্রস্নমনা। অপরিচিত নৃতন হিন্দু যাত্রীদিগের বাস করিবার জবন্ত 
এখানে পাচটা ছত্রবাটা আছে, তন্মধ্যে নটকোটি শ্রেঠীদি"্গর যে ভুইটা 
ছত্রবাটা আছে, তাহার বন্দোবস্ত অতি পরিপাটি, ইহাদের ছত্রবাটার 
বন্দোবস্ত দেখিলে জ্ঞানোদয় হয়। দেবীর কৃপাম কটুবাক্য কাহাকে 
বলে, তাহার! উহা জানেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই ছৃইটা 
ছ্রবাটাতে ব্রাঙ্গপদিগকে প্রতাহ যত্বের সহিত ভোজন করাইবার নিয়ম 
দোখয়া সন্ষ্ট হইলাম। শ্রেচীরাই এখানে প্রত্যহ অকাতরে অক্নদান 

কদিয়া মা লক্ষ্মীর মান বজায় করিতেছেন। 
নমুগনাথ স্বামীর মন্দির অতি বৃহৎ, তিনটা উচ্চ গ্রাচীর স্বারা পরি- 








বষ্টিত। 'মন্দিরাত্যান্তরে লিঙ্গাকৃতি বিগ্রহ মূর্তি বিরাজ করিতেছেন । 
এই দেবের বিস্তর ভূসম্প্তি এবং নানা প্রকার স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমুক্তা- 
'দুক্ত জরোয়। অলঙ্কার আছে, এখানেও প্রত্যহ ১।* মণ চাউলের অন্ন 
ভোগ হইয়া থাকে । প্রতি বৎসর ছুইবার এখানে দেবতার উৎসব 
হয়। প্রথম উৎসবটা বৎসরের প্রথম মাস বৈশাখেই ১৫ দিন ব্যাপী, 
আর দ্বিতীয়টা সমস্ত কাণ্তিক মাস ব্যাপী অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া 
থাকে। দ্বিতীয় উৎসবের সময় অন্যান এখানে পঞ্চাশ সহত্র যাত্রীর 
সমাগম হইয়। থাকে, এই উৎ্সবধ্এক মহামারী ব্যাপার । এই মাস- 
বাঁপী মেলার সময় কত যে গরীব দুঃখী লৌকদিগের অন্নসংস্থাপন হয়ঃ 
তাহার ইয়ত্তা নাই$ স্বামীজীউর মূলমন্দিরের সন্পিকটে দেবী অভয়া- 
বার শ্রীমন্দির শোভা পাইতেছে । এই দেবীর পুজা পদ্ধতি সমন্তই 
ময়ুরনাথ স্বামীর স্যাত্স সম্পূন্ন হইয়া থাকে । এখানে এই পুরীতে উপ- 
স্থিত হইলে লক্ষমীদেবীর আশীর্বাদে ক্ষণেকের জন্য সংসারের মায়া 
তুলিয়া আর কোথাও যাইতে ইচ্ছা হয় না। 
লক্্মীপুরী হইতে এক ক্রোশ দূরে তৃবনবিখ্যাত পেরুমল রঙ্গনাথের 
বিষুমন্দির দেদীপ্যমান। মন্দিরাত্যন্তরে ভগবান বিষ্ণকে অনস্ত 
শয্যায় শায়িত দর্শন পাইৰেন। এই রঙ্গনাথের মন্দিরটীও চারিটী 
প্রকাণ্ড প্রাচীর দ্বার! পরিবেষ্টিত। প্রথম প্রাচীরের তোরণদ্বার পাৰ 
হইলেই ইন্দু-সরোবর নামে একটা পুফকরিণী দেখিতে পাইবেন, এ সরো- 
বরে ম্বান করিয়া শুদ্ধকলেবরে মূলমন্দিরে ভগবান রঙ্গনাথ স্বামীর 
দর্শন করিতে হয়। ইহার সন্নিক্টেই “পেরুমল নায়িকা” নামে এক 
দেবী, পুরী আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। তাহাকে ভক্কি- 
ুর্বক" হৃদয়ের সহিত অর্চনা করিবেন। এই দেবীস্থানের সম্মুথেই 
থে একটা মণ্ডপ আছে; তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে নানাপ্রকার দেবদেবীন্ব 
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চিত্র মকল দর্শন করিয়! নয়ন পরিতৃপ্ত করিবেন, বাস্তবিক ' এই সকল 
চিত্রগুলি দেখিলে হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়। কোন চিত্রে কৈলাদে 
পার্বতী পুত্রসহ ক্রীড়া করিতেছেন, কোনটাতে ব৷ দেবাস্ুরের মহাযু 
হইতেছে, কোথাও ব1 নানাপ্রকার কৃতিম ফলমূলে স্থশোভিত আছে, 
এহরূপ কত প্রকার পৌরাণিক চিত্রে মণপটা পরিপূর্ণ, তাহার ই 
নাই। স্থানীয় পুজারী ঠাকুরের নিকট অবগত হইলাম যে, এই দেবের 
বাষিক ৯০০২ টাকা বাধা আয়। এতত্িন্ন আরও নানাপ্রকার উপায়ে 
ভগবানের পুজার নিমিত্ত বিস্তর আয়'নিদ্ধীরিত আছে, এ সকল আর 
হইতে নুচারুর্ূপে দেবতার পুজা সম্পন্ন হয়। প্রতি সর জ্যৈষ্ঠ, 
শ্রাবণ, আশ্বিন, কান্তিক ও মাঘ মাসে দেবতার উৎ্মব হয়, তন্মধ্যে মাঘ 
মাসে যে উৎসব হয়, সেই উৎসব মাসব্যাপী এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
যে মকল ভক্ত কাত্তিক মাসে দাক্ষিণাত্যের শোভা দর্শনের জন্য যাত্রা 
করেন, তাহার! দাক্ষিণাত্যে কান্তিক মাসের যাবতীঞ্ন দেবতার উৎসব 
দর্শন করিতে পান, ইহাই এ সময়ের যাত্রার ফললাভ হয়। অবগত 
হইলাম, এখানকার মাঘী উৎসব এক অপূর্ব দৃত্ত ! মাঘ মাসে উৎসবের 
ময় প্রত্যহ অতি সমারোহে বিগ্রহ মুন্তিটাকে কাবের) ধঙ্গমে শ্লান 
করান হয়। বদি কোন ভাগ্যবান মাঘ মাসে এই স্থ'ণে উপস্থিত হন, 
তাহা হইলে এই মাসব্যাপী দেবতার শোভা যাত্রা! দর্শন করিতে অব- 
হেলা করিখেন না । এইরূপে এখানকার দেবদেবীর সেবাপূর্ববক মনে 
মনে কমলাদেবীর প্রীচরণ ধ্যান করিয়। কুস্তকোণম্‌ নামক স্থানে যাই- 
বার নিষিত্ব প্রস্তুত হইলাম। * 
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কুস্তকৌণম্‌ 

কুম্তকোণমৃ্‌__মান্রাজপ্রদেশে কাবেরী নদীর তীরে ইহা একটা 
মহা তীর্থস্থল। চিদস্বরম স্টেশনের দশটা ষ্টেশনের পরই কুস্তকোণম্‌ ট্েশন। 
কুস্তকোণমে ছয়টা প্রসিদ্ধ দেবমন্দির বিরাজমান । কিন্তু মায়াভরম 
হইতে কুল্তকোণম্‌ নামক স্থানে যাইতে হইলে কেবল এক মাইল রাস্তা! 
অতিক্রম করিতে হয়। ধাহারা চলিতে অক্ষম, তাহারা এই মায়াভরম 
হইতে গোশকটে যাত্রা করিবেন? কারণ অশ্বযান এখানে পাওয়া দুর্ঘট । 
স্হরে প্রবেশ করিবার সময় পথিমধ্যে নগরের শোভ। দেখিতে পাই- 
বেন। সহরটা বহু দূর বিস্তৃত এবং বসতিতে পরিপূর্ণ। কলিকাত! 
সহরের স্তায় এখানেও নাচ, তামাসা, থিয়েটার, নৃতগীতের আয়ো- 
হবনের বিরাম নাই। এই সহরের মধ্যে প্রবেশকাঁলীন পথিমধ্যে এক- 
থানি গোযানের উপর প্ল্যাকার্ড সন্লিবেশনপূর্ব্বক থিয়েটারের বিজ্ঞাপন 
প্রচারিত হইতেছে, দেখিতে পাইলাম । পশ্চিম তীর্থে যেরূপ বিশ্বেশ্বরের 
কপায় অবিমুক্ত ক্ষেত্রে মাহাত্ব্য আছে, অর্থাৎ জীবগণের উদ্ধারসাধন 
হয়, দাক্ষিণাত্যে এই কুস্তকোণমেও মহেশ্বরের কপায় সেইরূপ মাহাত্ম্য 
আছে, উপদেশ পাইলাম। অধিকন্ত এই স্থানের এত মাহাত্ম্য যে, 
জীবগণ এখানে দেহ ত্যাগ করিলে উদ্ধার হন, কিন্তু যদি কোন ভক্ত 
বহু দূরদেশ হইতে এই স্থানে আসিবার জন্ত যাত্রা করিয়া থাকেন এবং 
এই পুণ্যভূমে উপস্থিত হইবার পূর্বে পথিমধ্যে অপর কোন স্থানে 
জীবন-লীলা সম্বরণ করেন, তাহ! হইলে স্বয়ং মহেশ্বর তাহাকে উদ্ধার 
করেন। এমন কি, সেই ভক্ত এই স্থানের সমস্ত মাহাত্ম্যই প্রাপ্ত হন, 
অর্থাৎ আর কখন তাহাকে জঠর-বন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। বন্ত 
লহেশ্বর ! ৫তোমার মহিমা ধন্য ! 
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কুম্তকোণম্‌ সহরের মধ্যে ছয়টা দেবালয় আছে, তন্মধ্যে কুস্তেশ্বরের 
অন্দিরই প্রধান । এই দেবাঁলয়ের প্রথম তোরণদ্বার পার হইলেই ভিতরে 
প্রবেশ করিয়া একটা বাজার দেখিতে পাওয়া যায়। মূলমন্দির মধ্যে 
ভগবান কুস্তেশ্বর স্বামীর লিঙ্গমৃত্তি দশন করিয়া জীবন সার্থক করি- 
বেন। শ্বাধীজীউর অত্যুচ্চ মন্দিরের তলদেশে উপস্থিত হইয়া ইহার 
ফারুকার্ধ্য এবং স্থাপত্য নৈপুণ্য দর্শন করিলে আত্মহারা হইতে হয়। 
এতাবৎকাল এ প্রদেশে এব্ধূপ কারুকার্ধ্যবিশিষ্ট উচ্চ দেখালয় আর 
কোথাও নয়নগোচর হয় নাই। কি স্বন্দর প্রণালীতে ইহা গঠিত হই- 
জাছে, সে বিষয় যত চিস্তা করিবেন, ততই চমত্কৃত হইবেন । কুস্তেস্বর 
স্বামীর মন্দিবরটী উচ্চে ১২৮ ফিট হইলেও ইহার শোভা অতীব সুন্দর । 
দেবতার নিত্য বাবহারোপযোগী বিস্তর বৌপ্যনিশ্মিত পাক্কী, রথ, 
ঘোড়া, হস্তী প্রভৃতি গ্রশ্বধ্য দশন করিয়া অন্থমান করিলাম যে, এই 
দেষেরও বিস্তর সম্পত্তি আছে। স্থানটী অতিশয় উর্বর, এই নিমিত্ব 
বান্ধাল দেশের মত এখানে সকল প্রকার ফলমূল সম্তাদরে পাওয়। 
হায়। কত প্রকার যে জার্শাণসিল্ভারের ঘটি, বাটি, বাস্ক, খেলন! 
প্রভৃতি এখানে অল্পমূল্যে পাওয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই, এই স্থানটা 
ছ্ৰান্মাণসিল্ভারের বাসন প্রভৃতির জন্তই বিখ্যাত। কু” -ফাণম্‌ সহরে 
ফুস্তেশ্বর মহাদেবের দর্শনের জন্য আসিয়াছিলাম, এই নিমিত্ত সর্ব- 
প্রথমেই কুস্তেশ্বর স্বামীর দর্শনপুর্বক পর পর (সামেশ্বর স্বামী, শাঙ্গ- 
পানি স্বামী, চক্তপাণি স্বামী এবং সর্বশেষে রামস্বামীর দর্শন করিলাম। 

চক্রপাণি স্বামীর যন্দিরটী কাবেরী নদীর উপরিভাগে অবস্থিত। 
ষন্দিরাভ্যন্তরে ভগবান বিষ স্বয়ং দণ্ডায়মান মু্িতে বিরাজ করিতে 
ছেন। এই দেবালয়ের সন্নিকটে দমহামোক্ষম” নামক একটা সরোবর 
আছে, এ সরোবরটীর চতুদ্দিকেই প্রস্তর নির্মিত সোপানশ্রেণীর দ্বারা 
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বাধান, তদোপরি ছোট ছোট মন্দির দ্বারা পরিবেষ্টিত । চক্রপাণিদেবের 
সন্ধস্থ নদীতে একটা কুগ্ড আছে, প্রতি বার বৎসর অন্তর তথায় মহা- 
মোক্ষ যোগ উপস্থিত হয়, তখন মুক্তি ন্নান করিবার জন্য বহু দূরদেশ 
হইতে ভক্তগণ এখানে ন্নান করিতে আসেন, এ সময় এত জনতা হয় 
'যে; এত বড় সহরে কোথাও তিলমাত্র স্থান থাকে না। স্থানীয় অধি- 
বাসীদিগের নিকট অবগত হইলাম, এ মেলার দময় এখানে অনুন 
৪০০০০০ লক্ষ ঘাত্রীর সমাগম হয়। 

রামস্বামীর দেবালয়্‌__এই মন্দিরের তোরণদ্বারগুলি দেখিতে 
,ছোট, কিন্তু ইহার সৌন্দর্য ও কারুকাধ্য, এতাবৎকাল যত গোপুর 
দেখিয়াছি, প সকল গোপুর অপেক্ষা চিত্তবিত্রমকারী। এক-একথানি 
আস্ত প্রস্তর হইতে ইহার এক-একটা মৃত্তি খোদিত হইয়াছে, কোনটা 
শ্রীরাম রূপ, কোনটা বিষ্ণরূপ, এইরূপ বিবিধ প্রকার দেবমূৃত্তিই খোদ্দিত 
হইয়া অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়াছে, যে কারীকরগণ এই সকল 
মৃত্তি নিশ্বাণ করিয়াছেন, এবং ধাহাদের পচ্ছন্দে এই সকল স্থাপিত 
হইয়াছে, তাহারা মানব না দেবতা, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়! 
তাহাদের চরণে বার বার প্রণিপাত করিলাম। যাহা হউক, এই মন্দিরা- 
ত্যন্তরে ভগবান রামস্থামীর পবিত্র মৃত্তি দর্শন করিয়া নম্বন চরিতার্থ 
করিলাম ॥ বাহার! মনে মনে বিবেচনা করেন যে, কলিকালে দেবতা- 
দ্বিগের মাহাত্ম্য পাপপ্রযুক্ত অন্তথিত হইয়াছে, তাহাদের নিকট সবিনয় 
প্রার্থনা এই ষে, একবার যেন তাহারা দাক্ষিণাত্যে যাত্রাপূর্ধক এই 
সকল প্রাচীন তীর্থ স্থানসমূহ এবং দেবতাদিগের মাহাত্ম্য সকল স্বচক্ষে 
দর্শন কাঁরয়া আপনাপন ভ্রম সংশোধন করেন। আরও এই সকল 
অস্কুত কারুকাধ্যবিশিষ্ট সুন্দর গোপুরঘুক্ত মন্দিরগুলির নিন্ম” প্রণালী 
নয়্নগো্টর করিয়া! কিছু কিছু শিপ্দালাভও করিয়া আপন অর্থ সন্ধ্যব- 
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হার করেন। সে যাহা হউক, এইরূপে এখানকার মন্দিরের শোভা ও 
দেবতাদিগের অর্চনাপূর্ববক তাঞ্জোর সহরের শোভা দর্শনের জন্য প্রস্তত 
হইলাম। 

এই কুস্তকোণম্‌ সম্বন্ধে স্থানীয় পৃজারীর নিকট উপদেশ পাইলাম, 
মহা প্রলয়কালে এক কুভ্ত প্অমৃত” স্থুমের পব্ধতের গাত্রে' সিকার 
করিয়া ঝুলান ছিল। জলজ্রোত প্রলয়রূপ ধারণ করতঃ, এ অমৃত 
দিকার উপর পর্ধান্ত উঠিলে, কলসীটা সেই প্রবল ঢআ্রাতে ভাসিতে 
ভাসিতে দক্ষিণপ্রদেশে অর্থাৎ এই স্থানে আসে,প্রলয়ের অবসান হইলে 
এ জল শুদ্ক হয়, তখন এই অমৃত কলসী'টা কাত হইয়া পতিত হইবার 
সময় ইহার কাণার এক অংশ ভাঙ্গিয়া অমৃত গড়াইতে থাকে । অস্ত" 
ধামী ভগবান মহেশ্বর এই অয্তের অপচয় হইতেছে অন্তরে জানিয়া, 
স্বয়ং হিমালয়ের পার্ধতাপ্রদেশ কৈলাসপুরী হইত্রে এখানে উপস্থিত 
হন, এবং এই কুস্তস্থ সমস্ত অমৃত পান করিয়া কুস্তেশ্বর নাম ধারণ 
করেন। কুস্তের কণা এই স্থানে ভাঙ্গিয়াছিল বলিয়া ভগবানের 
আদেশে এই স্থানটার নাম কুস্তকোণম্‌ হইয়াছে। অতঃপর একদা 
মহেশ্বর তাধ্োরের নায়কবংশীয় ধর্মাত্মা শিবাপ্পার উপর ফ্দয় হইয়া 
স্বপ্রে তাহার আগমনবার্তা জ্ঞাপন করেন, তখন মহাত্মা 7. শপ্পা ভগব- 
চ্চরণে অচল! ভক্তি স্থাপনপুর্্বক এই স্থন্দর অতাচ্চ মন্দিরটী মনমত 
নিশ্মাণ করিয়া তন্মধ্যে লিঙ্গ রাজকে প্রতিষ্ঠিত করেন,এবং নিত্য সেবার 
বন্দোবস্ত করিয়া মনের মুখে কালযাপন করিতে থাকেন, অগ্যাপিও 
তাহার বংশধরেরা পিতৃআজ্ঞা শিরোধাধ্য পৃর্ব্বক সেই পূর্ব নিয়ম সকল 
গালন করিতেছেন। 
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তাঞ্জোর একটা বিখ্যাত সহর। প্রানীনকাল হইতে ইহা দক্ষিণ 
ভারতে রাজনীতি, সাহত্য ও ধর্মালোচনার কেন্ত্র স্থল। এই নগরী 
হিন্দুর শ্থাপতাবিষ্ঠা ও সত্যতার জন্ত চিরবিখ্যাত। তাঞ্জোরের কারু- 
কাধ্বিশিষ্ট অডুত শিবমন্দির দর্শন করিলে যে, কত আনন্দ অন্থভব 
হত, তাহ! লেখনীর দ্বার। প্রকাশ করা অসাধ্য। 

মান্জরাজ হইতে এই তাঞ্জোর সহর ১০৯ ক্রোশ, দক্ষিণ-পশ্চিম 
কাবেরী নদীর উপরিভাগে ব-দ্বীপের মধ্যস্তানে অবস্থিত। দক্ষিণ 
ভারতবর্ষের এই ব-দ্বীপের ন্যায় উর্বর স্থান আর দ্বিতীয় নাই। চোলা- 
রাজবংশদিগের ইহাই শেষ রাজধানী ছিল, তৎকালে বিজয়নগরের 
একজন নারক ইহার শাসনকর্তাবূপে বিরাজমান ছিলেন । তাঞ্োরের 
প্রতিষ্ঠা কর্তা মহাবীর বেনকাজি, মহারাষট্রীয় শিবাজীর ভ্রাতার সহিত 
মিলিত হইয়া আপন বাহুবলে এই সহর অধিকার করেন । তৎপরে 
১৭৭৯ খুঃ রাণা বেনকাজি এই তাঞ্জোর সহর ও তক্লিকটবর্তী কয়েকটী 
খাম আপন দখলে রাখিয়া অন্ঠান্ত নগরগুলি সুশাসনের জন্ত ইংরাজ 
গবর্ণমেন্টের হস্তে সমর্পণ করেন। কালপ্রভাবে মহারাজ নিঃসস্তান 
অসস্থায় পরংলাক গমন করিলে ১৮৫৫ খৃঃ বুটিশ গতর্ণমেন্ট, স্থৃবিধাষত 
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নিকটস্থ গ্রামপমূহ ও সমস্ত তাঞ্জোর সহরটা পধ্যন্ত অধিকার করিয়া 
লইয়াছেন। তাঞ্রোরের "লোকসংখ্যা অন্ন ৫,৭,৯০০ শত। 

ষ্টেশন হইতে সহরের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় রাস্তার ছুই পাশে 
বৃক্ষ সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে মস্তক উত্তোপন করিয়া শোভা পাইতেছে, 
শোভা বর্ণনাতীত। ষ্টেশন হইতে অর্ধ মাইণ দূরে একটা ছত্রবাটী আছে, 
সেই ছত্রবাটাতে পরিশ্রান্ত যাত্রীর।, বিনা বাধায় বিশ্রাম, স্ধান্ুভব করেন 
এবং ভগবানের নিকট ছত্রশ্বামার মঙ্গল কামনা করিতে থাকেন। 

যাত্রীরা গয়াধামে যেরূপ মাছি ও ভিমরুলের উপদ্রব, বুন্দাবনে 
যেরূপ বানর ৪ মশার যন্ত্রণাভোগ সহা করিয়া থাকেন, এখানেও তাহা" 
দিগকে সেইরূপ ছাড়পোকার উপদ্রব সহা করিতে ,হয়। বলাবাহুল্য, 
ছাড়পোকা৷ সকল স্থানেই আছে, কিন্তু এখানকার ছাড়পোকার ক্রীড়' 
স্বতন্ত্র । বৃন্দাবনে যেরূপ আজগুপি গর শুনিতে পান যে, ব্রজবাসীগণ 
তথায় দেহ রাখিলে তাহারা বানরুরূপে জন্মগ্রহণ করেন, স্ৃতরা 
ব্রক্রমগুলে বানরগণ যাত্রীদিগের প্রতি অত্যাচার করিলেও তাহাদের 
শাঞ্থনা করিতে নিষেধ আছে, এখানে ও সেইরূপ ছাড়পোক'কুল যাত্রী- 
দিগের প্রতি অদীম সাহসে দ্রিনমানেই দলে দলে অ “দয়া দংশন 
করিতে থাকে, কিন্তু প্রকাশ্তভাবে কেহ তাহাদের প্রণ 'হংসা করিতে 
পান না, কারণ স্থানীয় অধিাসীদিগের বিশ্বাস যে, থে সকল দৈত্য, 
দানব ও অন্গরগণ পাপকার্্য করিয়া এখানে প্রাণত্যাগ করে, তাহারাই 
ছাড়পোকারূপে এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অতএব ইহারা অবধ্য। 
সে যাহা হউক, এখানকার মত ছাড়পোকা আমি জন্মে কখন কোথাও 
দেখি নাই__.বন পিপীলিকাগুলি সারি দিয় বর্যাকালে সুখসচ্ছন্দে 
বিচরণ কাঁরতেছে, তাহাদের সেই শোভা যাত্রা দেখিলে ভয়ে. প্রাণ 
শিহিয়। উঠে । , | 
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তাঞ্জোরের ভূবনবিখ্যাত ও মনোমুগ্ধকর দেবালয়টা একটা ছর্গ 
মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। তাহার চতু্দিকেই গড়বন্দী, এই গড় অতিশয় গভীর 
ও প্রশস্ত । মূলমন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য একটা সেতু এ গড়ের 
উপর নির্মিত হইয়াছে, সেই সেতুর উপর দিয় দেবালয়ে যাইবার সময় 
মূলমন্দিরের চূড়াটী দেখিতে পাওয়া যায়, এ নিদিষ্ট চূড়া দেখিতে 
দেখিতে সহজেই দেবালয়ে পৌছিতে পারা যায়। পাথথমধ্যে এই 
পথের ছুই পারে বৃক্ষ সকল শ্রেণীবদ্ধতাবে সজ্জিত থাকাতে রাস্তাটা 
অতি হুন্দরভাব ধারণ করিয়া মার্ভণ্ডের প্রচতাপ হইতে যাত্রী'দিগকে 
, পরিত্রাণ করিয়া! থাকে । এইরূপে এই স্থন্দর মনোমুগ্ধকর বৃক্ষশ্রেণীর 
শোভা নয়নগোচর করিতে করিতে মূলমন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেবাঁ 
লয়ের ছুইটা প্রাঙ্গণ দেখিলাম । বহি পরাঙ্গণটা সমচত্ুষ্ষোণ, দৈর্ঘ্যে ও 
প্রস্থে অন্যান ২৫০ ফিট। তৎপরে যে দ্বিতীয় তোরণ পাইবেন, উহা 
প্রস্থে ৫০০ ফিট এবং দৈর্ঘ্যে ২৫* ফিট। এই দ্বিতীয় প্রাঙ্মণেই 
প্রষন্দিরটা বিরাজ করিতেছে । এই মন্দিরের মধ্য চুড়ার মত হন্দর 
মন্দিরশীর্ষ ভারতমধ্যে আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ । পাঠকবর্গের 
প্রীতির নিমিত্ত মূলমন্দিরের একটী চিত্র প্রদত্ত হইল। 
এই কারুকাধ্যময় অদ্ভুত দেবালয়টা কিরূপ সুন্দর প্রণালীতে 
নিশ্মিত হইয়াছে, উহা! একবার চিন্তা করিলে বিশ্বয়াবিষ্ট হইতে হয়। 
ধন্য সেই মহাপুরুষ, ধাহার তত্বাবধানে এই মন্দিরটা প্রস্তুত হইয়াছে, 
আর ধন্য সেই দানবীর, যিনি অকাতরে জলম্রোতের স্তায় অর্থ বায় 
করিয়া ইহা নির্মাণ করিয়াছেন। এই মন্দির নির্ঘ্মাণকারীর শিল্প- 
নৈপুণ্যকে হৃদয়ের সহিত শত 'সহশ্রবার প্রশংসা করিতে হয়। ইহার 
ভিত্তি সমচতুক্ষোণ, দৈর্ধো ও প্রস্থে অন্যুন ৯৬ ফিট। চতুন্দিকেই নান! 
াককার্ধ্যবিশিষ্ট প্রাচীর পরিবেষ্টিত। মন্দিরের শীর্বস্থিত বৃহৎ গোলা- 


৯২ 


কার চূড়াটী একটা অথণ্ড গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্মিত থাকায়, ইহার শোন 
শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবগত হইলাম, পাচ মাইল দীর্ঘ ঢানুগ 
প্রস্তুত করিয়া এই গোলাকার চু ডাটা প্রথমে নির্মিত হইয়া জুকৌসনে 
ধমন্দিরের শিখরদেশে তোলা হইয়াছিল। মন্দিরের তোরণদারী 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অন্যান হয়, শিবোদ্দেশে উহা! উত্সগাঁকিত। 
ধন্থাত্ব! কাঞ্চীর মহারাজ ১৩৩০ খুঃ এই শ্ন্দর মন্দির নির্মাণ করাই 
অক্ষয়কীত্তি স্থাপন করিয়াছেন । মন্দির গাত্রে প্রতিষ্ঠিত ঈময়টী এইরূপ 





সিল 





খোদিত দেখিতে পাইবেন। 
এখানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নামে ছুইটী দুর্গ আছে, কিন্তু এই দুইটা ছু, 


এত নিকট ও এরূপভাবে সংলগ্ন আছে যে,ইহাকে একটা দুর্গ বলিলেও 
উলে। ক্ষুদ্র নামক ছুর্গ মধ্যে প্রধান দেবালয় এবং রহ নামক দর 
মধ্যে রাজগাসাদ বিরাজমাঁন। রাঁজপ্রাসাদের উত্তরভাগে স্কন্ধদেবের 
একটী অতি স্থন্দর কারুকাধ্যবিশিষ্ট মন্দির 'অবস্থিত। এই মন্দিরটা 
আয়তনে ছোট হইলেও গঠন ও সৌন্দর্য্য এখানকার শ্রেষ্ঠ স্থান অধি.. 
ফার করিয়াছে । এই স্বন্ধদেবের মন্দিরটা স্থৃব্রাঙ্ষণা স্বামীর মন্দ 
মামে খ্যাত আছে। ইহার বহিঃপ্রাচীর গাত্রে একটা সলসেচক হ! 
আছে, সেই যন্ত্রের সাহাধ্ো দেবালয়ের অভ্যন্তরসহ *.এহগুলির উপর 
বারিবধিত হয়। পুঁজকের! এ বধিতবারি যত্বের সহিত রাখিয়া পান 
করিয়া থাকেন | তাহাদের মতে ইহাই সৎ ও পবিজ্র কার্য । এতট্ডিঃ 
এখানে আরও দুহটী মন্দির আছে, তন্মধ্যে বহিঃস্তর মন্দিরটীর কার 
ফারধ্য এবং শিল্পনৈপুণ্য নয়নগোচর হইলে চমত্রুত হইতে হয়। পাঠক 
বর্গের মনস্তষ্টির নিমিত্ত এখানকার প্রধান ব্রাস্তার একটী চিত্র প্রদ্ত 


হইল। 








তাঞ্জোরের আদি বৃত্তান্ত ৯৩ 





তার্জোরের আদি বৃত্তান্ত 


পুরাকালে ব্রিশির! নামে এক দূর্দান্ত রাক্ষদ এই স্থানের পর্বত- 
ঠছায় বাস করিত। বলাবাহুলা, সেই সময় এই স্থানের চতুর্দিকেই 
গলে পরিপূর্ণ ছিল। কারণ ত্রিশিরার অত্যাচারের ভয়ে তথায় 
হ বাম করিতে সাহস করিত না। একদা দেবসেনাপতি কার্তিকের 
[ন বিশেষ কারণ বশতঃ এই জঙ্গলে উপস্থিত হইলে ব্রিশির| তাহাকে 
মান্ত মানব বোধে আক্রমণ ফরিল। যে কান্তিকের বাহুবলে দেব, 
ক্ষ, গন্বর্ প্রভৃতি বীরপুরুষগণ সতত ত্রাসিত হইতেন, যে কার্তিকের 
পর নাম “শক্তি” ধাহার পরাক্রম দর্শন করিয়। দেবরাজ ইন্ত্র মহা- 
লয়কর দানবধুদ্ধে তাহাকে সেনাপতি পদে বরণ করিয়া নিরাপদ 
ইয়াছিলেন, সেই দেবসেনাপতি “শক্তির” নিকট এই রাক্ষসের বিক্রম 
রীতি তুচ্ছ। ত্রিশিরা তাহাকে আক্রমণ করিলে তিনি 'অবলীলাক্রমে 
- রাক্ষমকে সংহার করিয়া এই স্থানটা নিরাপদ করেন এবং রাক্ষসের 












গাম অনুসারে এই স্থানের নাম কিণিলাপনী রাখেন, কিন্ত এক্ষণে 
ংরাজগাের রাজত্বকালে সেই প্রাচীন ত্রিশিরাপল্লী নগর, ব্রিচিনাপলী 
ম পরিবন্তিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, কার্তিক এই ছূর্দাস্ত 
[কে বধ করিলে স্থুরবধিতান নামে এক রাজ, এই স্থানের জন্বল' 
টাইয়া রাজধানী স্থাপনপূর্ধবক মনের স্থুখে রাজত্ব করেন, এবং দেব- 
নাপতি কান্তিকের বাছুবলে নির্ধিঘ্রে এই তয়ঙ্কর স্থানে রাজধানী 
পন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া, ভক্তির নিদর্শনপ্বপ তিনি 
বেরী নদীর উত্তর তীরে, সুত্রাহ্মণ্য দ্বামীর নামে বহু অর্থ ব্যয়সহ- 
র এই স্বন্দর কারুকার্ধ্যবিশি্ট মন্দিরটা নির্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে 
দীউর ্রীমৃপ্তি প্রতিষ্ঠা করেন? এবং নিত্যপৃজার নিষিত্ত বিস্তর 


৯৪. তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 


আয়কর ভুসম্পত্তি বরাদ্দ করেন, তদবধি এই স্থানে কার্তিক প্ব্রাঙ্ 
স্বামী” নামে খ্যাত হইয়! অগ্যাপিও পুজা পাইতেছেন । 

তাঞ্জোরের মুলমন্দিরের ছোট গোপুরটী পার হইলেই একটা প্র 
প্রাঙ্গণ ভূমিতে উপস্থিত হইবেন । এই প্রাঙ্গণটা প্রস্তর নিশি 
ইহার পশ্চিমে অর্থাৎ মূলমন্দিরের সম্মুখে রেলিং ঘেরা প্রস্তরগ্রণ 
বেধীর উপর একটা প্রকাও বৃষ মূর্তি দেখিতে পাইবেন, ইহার পশ 
স্তাগে শিবগঞ্জ নামে একটা পুণ্যতোম্তা সরোবর আছে, এ সরোবে 
ঠিক সন্মুখদিকে বুদ্েশ্বর মহাদেবের মন্দির বিরাজমান । মন্দিরাভ্যন্ত 
ভগবান মহেশ্বর লিঙ্গর্ূপে বিরাজ ফরিতেছেন। বেদীর উপর 
বুষটা প্রথমে দেখিবেন, এ নন্দী মুগ্টী এই ভগবান ভুদ্ধেশ্বর স্বামীর 
বাহন। এই নন্দী মুিটা দৈথ্যে ১৬ ফিট এবং উদ্ধে নয় ফিট, এব 
খানি নিরেট পাথর হহতে এই বৃষ মুক্ডিটা প্রস্তত হইয়াছে। প্রত্যহ এ 
বুষ মৃ্িটীতে তৈল নিষিক্ত হওয়াতে প্রথমে দেখিলেই উহা সুন্দর বো 
ধাতৃর মত চাকৃচিক্য বলিয়৷ ভ্রম হয়। 

দাক্ষিণাত্যে যতগুলি গোপুর ও মন্দির নয়নগোচর হইল, এর 
মন্দির আর কোথাও দেখি নাই । তাঞ্জোরের মুলমন্দিরের বিশেষ 
এই যে, গোপুরগুলির মৃত্তি সকল বিুণর লীলাস্থচক এবং প্রাঙ্গণে 
সুত্বিগুলি যেন শিবলীলা প্রকাশ করিতেছে । 

পূর্বে সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থ দর্শনের জন্ত যখন প্রথম যাত্রা করি 
তখন একবার স্বপ্নেও ভাবি নাই যে াক্ষিণাত্যের উচ্চ তোরণবিশি 
এরূপ অপূর্ব কারুকার্্যপূর্ণ সুন্দর মন্দির সকল এবং দেবতাদিগে' 
অতুল এ্রশ্র্যা দর্শন করিয়া এত অধিক আনন্দলাভত কর্িব। যখন 
পশ্চিমে তীর্থস্থান সকল পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম, তখন মনে মনে 
ভাবিয়াছিলাম যে, হরিদ্বার, অযোধ্য1, কাশী, মধুর, বৃন্দাবন, জয়, 





তাঞ্জোরের আদি রতাস্ত ৯৫ 





পুরের ভূবনবিখ্যাত দেবালক্প প্রনথতির স্ায় খবর্ধ্শালী এবং স্থন্দর 
কারুকাধ্যবিশিষ্ট দেবালয় ভারত মধো আর কোথাও নাই, কিন্তু সেই 
ধারণা--সেইপ্ীপ ভাব, এই দ্াক্ষিণাতোর মন্দির সকল দর্শন করিয়া 
পরিবর্তন করিতে হইল। যদিও গুকজনের অন্থুরোধে দারক্ষণ তীর্থে 
ঘাত্রা করিগ়াছিপাম, কিন্ত মনে মনে এইরূপ ভাখিয়াছিলাম যে, গুরু- 
ঈ্নবর্গকে সন্ধষ্ট রাখাই মানবজীবনের একমাত্র কর্তবা-_-এই বিশ্বাসে 
ঠাহাদের শ্রীতির জন্ত এবং রেলওয়ে কোম্পানীর যে সকল টাকাগুলি 
ঝণী আছি, উহ] পত্রিশোধ করিবার জন্য যাত্র। করিলাম, কারণ পশ্চিম 
নীর্থের ন্যায় শ্শ্ব্যশালী-ধনশালী এবং শৌন্দর্যাশালী তীর্থ যদি সার 
কোথাও থাকিত, তাহা হইলে কি দলে দলে বঙ্গের নরনারীগণ তথায় 
মন করিতেন না। হিন্দু নরনারী যে তীর্থের কাঙ্গাল, তাহাদের দৃঢ় 
বশ্বাস তীরে দেবদর্শন করিলেই মানবজীবনের সকল পাপ বিদুরীত 
হয়। দক্ষিণে কোন তীর্থ স্থানের ত স্ুখাতি শুনিতে পাওয়া যায় না। 
এইন্ধপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্রের 
শ্ীচরণ ধ্যান করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থে গুভদিনে ঘট স্থাপনপৃর্বাক 
শুভ যাত্রা করিলাম, কিন্তু খড়দহ রোড ষ্টেশন পার হইয়া দাক্ষিণাভি- 
মুখে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই দেবমন্দির সমূহের সৌন্দধ্য 
দর্শনে স্তম্ভিত হইতে লাগিলাম। 

দক্ষিণতীর্থে__নব প্রন্ফুটত গোলাপের সৌরতের স্তায় কার্য্যবিশিষ্ট 
ইন্দর দেবালয় গুলির মনোহর দৃষ্ত যাহাতে সকল বঙ্গবাসীর মন আক- 
ধণ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশ্বে লক্ষ রাখিয়া আমার এই ক্ষুত্র ভ্রমণ- 
কাহিনী নামক পুস্তক রচনা হুইয়াছে। বীহারা পশ্চিম তীর্থ সকল 
দর্শন করিয়াছেন, তাহারা যে ক্লেশ, যে অর্থ ব্যয় সহ্থ করিয়া উহা 
পদ্যবহার মগ্পে ভাবিয়া স্থুখী হইয়াছেন, ম্পর্দ। করিয়া বলিতে পারি, 


১৬ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী 





তাহারা একবারমাত্র এই দক্ষিণে যাত্রা করিয়! তীর্থ স্থান সকল 


পরিভ্রমণ করিলে অধিকতর স্তুখান্বভব করিবেন সন্দেহ নাই। এখান. 
কার দেবালয়গুলির আয়তন এত বড় যে, এক-একটী দেবালয় যেন 
এক একটা গ্রাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাহাদের চেষ্টায় এবং 
তত্বাবধানে এখনও এই সকল প্রাচীন দেবালয়গুলিতে ভগবাঁনের লীলা 
সকল অক্ষত দেহে বিরাঁজ করিতে করিতে সেই মহ'ত্বাদিগের কীর্ডি 
ঘোষণ] হইতেছে, তাহাদিগকে প্রেমপুর্ণ হৃদয়ে ভক্তি দান করিতে 
কাহার না ইচ্ছা হয়? যে সকল ভক্ত 'পুর্বোক্ত দেবালয়গুলিতে ভগ- 
বানের লীলাখেলা এবং দেবতার শশ্বর্্য দর্শন করিয়াছেন, তাহার! 
এখানে এই সকল মন্দির এবং দেবতার শরশ্বর্যা দর্শন করিলে উহা 
সামান্য বলিয়া অনুমান করিবেন, ইহাই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস । এই 
নিমিত্ত ভক্ত হিন্দু বঙ্গবাসীদ্দিগকে সবিনয় অনুরোধ করিতেছি, যদি 
যথার্থ স্বর্গা় শোভা-মৃপ্তি দর্শন করিতে চান, তাহা হুইলে একবার 
স্বচক্ষে সুস্থ শরীরে এই দক্ষিণ প্রদেশের তীর্থ এবং দেবালয় সকল 
দর্শন করিয়া জীবন সার্ক করুন। এই সকল তীর্থ স্থান পরিভ্রমণ 
করিতে পারিলে জ্ঞানের বিকাশ, দৈহিক উন্নতি, আর তণ্দক্গে পর- 
কালের কাধ্য, এই ত্রিবিধ ফললাভ হয়। অতএব পা "বৃন্দ ! সময় 
থাকিতে থাকিতে অর্থের সদ্যবহার করা৷ একান্ত কর্তব্য জ্ঞান করিবেন। 

যে পাগ্ডার গোমক্জাটী আমরা সৌন্াগ্যক্রমে মান্দ্রাজে পাইয়া- 
ছিলাম, তিনি সঙ্গে থাকায় আমাদের সকল দিকে স্ুবিধ। হইতে 
লাগিল। প্রথমতঃ কোন তীর্থে কোন্*পাণ্ডার নিকট যাইলে অল্পসন্প 
ব্যয় হইবে, কোন ছত্রবাটীতে বাস করিলে সকলদিকে সুবিধা পাইব, 
এই গ্রকার সকল বিষয়ে তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল, তিনি নিজে ত্রাক্ষণ 
পণ্ডিত থাকার স্থানে স্থানে ত্াহারই দ্বারা! পুরোহিতের কাধ্য সম্প্ 
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হইতে লাগিল, আবার সুবিধামত তিনি সময় পাইলে স্থান মাহাত্ম্য 
এবং পৌরাণিক তত্ব সকল ব্যাখ্য! করিয়া ভগবচ্চরণে গাড় ভক্তিপ্রদান 
করিতে লাগিলেন, আবার কোথাও বা জঠরানল নিবৃত্তির জন্ত 
ঠাহারই দ্বার পাক প্রস্তত হইতে লাগিল, আমর! এপ একটা বিজ্ঞ 
লোক প্রাপ্ত হইয়া সৌভাগ্য বোধ করিতে লাগিলাম। ভগবানের কৃপা 
ব্যতীত কি কখন কেহ এমন স্থুবিধ পান ? বলাবানুলা, তিনি অহঞ্চার 
বর্জিত, পদালাপি, সকল বিষয়েই পারদর্শি। এই মহাত্মার নিকট গল্প- 
চ্ছলে “যে তীর্ষের যে মাহায্বা এবং যে তীর্থ যেন্দূপে উৎপন্ন হইয়াছে,” 
এই নকল বিষ উপদেশ পাইয়া অত্যন্ত আহলাদিত হইয়াছিলাম। এ 
সকলহ দেবমায়া, কারণ তাহার কপ ভিন্ন কখনই এন্দূপ পংঘটন হইতে 
পারে না। 

এতাবৎকাল 'ভাহার নিকট কোনরূপ অনুরোধ করি নাই, তিনি 
যাই] বলিয়াছেন, তাহাই পালন করিয়াছি, তিনি যেস্থানে লইয়] 
গিয়াছেন, সেই স্থানেই সুবোধ বালকের মত গিয়াছি, অর্থাৎ তাহার 
উপদেশের বিরুন্ধাচরণ কখন করি নাই। এদেশে ক্রমাগত কেখল 
শিবলিঙ্গ মুঠি দশখন করিতে করিতে অন্ত এক প্রকার ভাবের উদন্্ 
হইয়াছিল, সুতরাং তাহার নিকট এই প্রথম অন্থরোধ করিলাম বে, 
"ঠাকুরজি ! অন্ুগ্রহপৃর্বক তাঞ্জোরের উৎপত্তি প্রকাশ করিয়া আমাদের 
বাসনাপুর্ণ করুন এবং এই স্থান হইতে এমন একটা পুণ্য ানে বাত্র! 
করুন, যথায় মনের শাস্তিলাত এবং স্ুখান্ুভব হয়, অধিকস্থ শীগ্রম্্ৰ 
যাহাতে ভগবান রামেশ্বর জীউর দর্শনলা করিতে সক্ষম ২ই, তাহারহ 
ব্যংা করিয়। বাধিত করুন ।** 

তিনি আমাদের মনের ভাব অবগত হইয়া বলিলেন, “বাবুর ! 
উপস্থিত অমরা ভ্িচিনাপল্লীর নিকটবর্তী হইয়াছি, এই স্থানে যাহ! 

ছ 
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কিছু নয়নগোচর হষ্টবে, সমস্তই আশ্চর্য বোধ করিয়! স্ত্ভিত হইবেন, 
বিশেষতঃ এরূপ বুহৎ শরশ্বযশালী দেবালয় এবং ভগবান বিষ্ণুর অপুর 
শরীমৃপ্তি বোধ হয়, ভারতমধ্যে আর কোগাও দেখিতে পাইবেন [কণা 
সন্দেহ, অতএব প্রথমেই আপনাদিগকে নেই ভগবান শ্রীরঙ্গমজী্র 
প্রেমপুর্ণ শ্ীদুন্তি দর্শন করাইয়া তথা হইতে কিফিঞ্ধাপুরী যাত্রা করিব_- 
আর ত্রিচিনাপল্লার শোভা দেখাইবার জন্ত এখান হহতে হাটাপথে 
গোশকটে গমন করিতে কারনে এ নগরের শোভা দেখাহব মনে করি- 
য়াছি, এক্ষণে আপন[দে্কগাপ অন্ুমাত হয়|” 

আমাদের মধ্যে সকলেছ তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কারণ 
ত্বাহীর সেই উত্তোজত বাক্যে আমাদের হৃদয়, শ্রীরঙ্গমজীউর শ্ীচরণ 
দর্শন করিবার জগ্ত যেন নৃত্য করিতে লাগল, আরও তিনি আমাদের 
যেরূপ উপদেশ দতেন, তাঙখাতে আমাদের মঙ্গল বই কথন অমঙ্গণ 


হয় নাই। 


তাঞ্জোরের উৎপত্তি 


পুরাকালে তন্জান নামে এক রাক্ষস সেই স্থানে বাজ করিত, এত 
বড় সহর-_বথায় কত সহশ্র লোকের বসতি ছিল, গে জনপুণ্ণ স্থান 
তাহার দৌরাক্ম্যের এবং অত্যাচারের জন্ত প্রায়ই জনশৃন্ত হইয়াছিল। 
এইরূপে একদা তন্জান ক্ষুধায় কাতর হইয়া পল্রীর চতুর্দিকে আহার 
অন্বেষণ করিবার সময় এক স্থানে এক ধ্যানস্থ খষিকে দেখিতে পাইয়া 
জঠরানল নিবীত্তর জন্য তাহাকেই আক্রমণ করিল। ধ্যানস্থ খাষি 
সহ্সা চক্ষু উন্মিলন করিলে, এই ভয়ঙ্কর অদ্ভুত আকৃতি রাক্ষন কর্তৃক 
আক্রান্ত হইয়াছেন দেখিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ স্থিতি প্রলয়কারী বিষুর 
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শরণাপন্ন হইলেন, তবন তক্তবৎসল ভগবান ভক্তকে উপস্থিত বিপদ 
হইতে উদ্ধার করিবার জন্য এই দুরান্ত রাক্ষদকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত 
উগ্ভত হইলে, তন্জান সেই তেজোময় মুত্তি দর্শনে প্রাণভয়ে তাহার 
চরণতলে পঠিত হইয়া স্তব করিতে লাগিল, ভগবান খিষ্ তাহার স্তবে 
সস্তষ্ট হইয়া অভিলাধিত বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন । রাক্ষন 
উপস্থিত স্থযোগ দেখিয়া আপন মুক্তির উপায়ের পথ পরিষ্কার করিবার 
জন্ত এই প্রার্থনা করিল যে, “ভগবান! যথন স্বয়ং আপনি আমায় 
উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন, তথন ইহা অপেক্ষা মৌভাগা আর আমার 
বি হইতে পারে? কিন্তু শ্রীচরণে আমার শেষ ভিক্ষা এই যে, এই 
স্থানে আমি বহু কালাবধি বাস করিয়া পলীটা জনশূন্য করিয়াছি, অত- 
এব এই নগর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে যেন মামার নাম অনুসারে 
ইহা প্রসিদ্ধ হয়। ভগবান বিষণ “ন্থাত্তর* বিয়া তাহাকে উদ্ধার 
করিয়া বৈকুগ্ঠে প্রস্তান করলেন । তদবধি সেই রাক্ষসের নাম অন্থু- 
সারে এই নগরের নাম তন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে এ নামের পরিবর্তন 
হইয়া ইহা তাঞ্জোর নামে পারণত হহয়াছে। 


্রিচিনাপলী 

তিচিনাপলী বা ত্রিশিরা রাক্ষসের পুরী । এই পুরীতে তাঞ্জোর 
সহর হইতে রেলযোগে যাইতে হইলে ত্রিচিনাপলী নামক যে প্রধান 
&্টেশন আছে, তথায় অবতরণ করিতে হয়। পুরীটী তাঞ্জোরের ১৫ 
ক্রোশ পশ্চিমে কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা! এই প্রেসিভেন্লির 
দ্বিতীয় নগর। এখানে ইংরাভরাপ্রের বিস্তর সৈগ্ত থাকে। ছর্গের 
ভিতরে ব্রিচিনাপলী শৈল । গিরিরাজ সমভূমির মধাস্থলে একেবারে 
থাড়া হইয়া উঠিয়াছে,ইহার উচ্চত| অন্যুন ১৮২ হাত। এই শৈলশিথপ্সে 
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উঠ্ভিবার জন্ত পাহাড়ের গাত্রে পাথর কাটিয়া সিড়ি নির্মাণ কারয়া 
উপরে উঠিবার স্থবিধা কর! হইয়াছে, এই অত্যুচ্চ পাাড়ের উপরি- 
ভাগে হুইটী মন্দির আছে, একটা শিবমন্দির-_-অপরটা গণেশজীউর 
মন্দির । প্রতি বৎসর পর্ব উপলক্ষে এখানে এহ পাহাড়ের উপর্রিভাগ্রে 
আনেক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে | শ্রীরঙ্গ নামে এখানে যে ধান 
প্রকাণ্ড ও প্রশস্ত বিষুমান্দর আছে, এক্জপ আয়তনে বৃহৎ মান্দিঃ 
ভারতবর্ষ মধ্যে নাই। 

ত্রিচিনাপনী এ লাহনে একটা র্রলওয়ে কোম্পানীর বৃহৎ জংশন 
ষ্টেশন । কাবেরী নধর দক্ষিণ পার্খে এই ক্েশনটা অবস্থিত। স্টেশনের 
দাক্ষণে বিস্তীর্ঘ সমতলক্ষেত্রের উপরে “ফকিরের প্রাহাডড” নামে থে 
একটী পাহাড় আছে । অবগত হহলাম, হংরাজরাজ্যের প্রতিষ্ঠিত 
মহাবীর ক্লাইভ এই পাহাড়ের উপরই ফরাপিদিগের পাহিত যুদ্ধ কারণ 
ভারতব্ষ অধিকার করিয়াছিলেন । 

ব্রিচিনাপলী একটা সমুদ্ধিশালী সহর। এহ সহরের দক্ষিণে 
গোল্ডনরক্‌ নামে একটী উচ্চ পাহাড় দেখিতে পাইবেন, তাহার তল- 
দেশে কোম্পানীর প্রকাণ্ড জেলখানা । পুলিস, আদালত, ফোষ্ট, 
সমন্তই এখানে বিদ্যমান । এই ফোটের উত্তরে কতক.দ ছোট ছোট 
পাহাড় আছে, সাধারণে ত্র পাহাড়গুলিকে ফ্রেঞ্চ পাহাড় বলে, কারণ 
ইংরাজদিপের সহিত ফরাসীদিগের যুদ্ধকালে এম সকল পাহাড়ের উপর 
ফরানীরা সৈন্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে কাবেরী নদীর পরপারে 
সেরিজম নামে একটা দ্বীপ আছে, তাহার দৃপ্ত অতি মনোহর । এই 
সুন্দর দ্বাপটা ৩২টা খিলানের উপর সেতু দ্বারা সংলগ্ন আছে । এখান 
হইতে যত উত্তরা দকে যাইবেন, পব্বতশ্রেণীর শোভা তত অধিক 
নয়নগোচর হইতে থাকিবে। , রর 
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ষ্টেশনের পশ্চিমে প্রসিদ্ধ চোলরাজদিগের রাজধানী ছিল, কিন্ত 
হায়! কালক্রমে দেহ রাজধানী এক্ষণে সামান্ত গ্রামে পরিণত হইয়াছে, 
দেখিয়া দ্ুঃাখত হহলাম। এই রাজধানী হইতে ঞ্শ্রীরঙ্গম” দেবালয়, 
মাত্র পাচ মাহল দূরে অবস্থিত। এই পাঁচ মাইল পথ, বাক! পার্বত্য 
পথ, সেই পথের উপর দিয়া গো-ানে যাইবার সময় সহরের নানা 
প্রকার শোভা দেখিয়া শুস্তিত হইলাম, কারণ এই গিরিপথের উপর ও 
নীচে কুটারগুলি এরূপ অবস্থায় নির্মিত হইয়াছে যে, উহা! দেখিলেই 
বিশ্য়াবিষ্ট হইতে হয়। এখানে ছৃই প্রকার গো-যান পাওয়া যায়, এক 
প্রকার স্প্রীংযুক্ত, অপরটি স্্রীংবিহীন। স্প্রীংযুক্ত গাড়ীতে আরোহণ 
করিলে কোনরূপ কষ্ট হয় না, স্থতরাং জ্প্রীংগলা গাড়ীই ভাড়া করি- 
লাম। এই পাচ মাইল পথ অতিক্রম করিবার জন্য প্রত্যেক গাড়ীখানি 
॥9* না ভাড়া ধাধা হুইল। ধীাহার1 এই পাঁচ মাইল পথ রেলযোগে 
যাইবেন, তাহারা ভ্রিচিনাপলী ফোট নামক ষ্টেশনে অবতরণ করি- 
বেন। এই ষ্টেশন হইতে দেবালয়টা অন্যুন দেড় ক্রোশমাত্র। শ্রীগজম- 
নাথের পাণ্ডা নিযুক্ত গোমস্তাগণ এখানে সহরের চতুদ্দিকে ইতস্ততঃ 
বিচরণ করিতে থাকেন এবং যাত্রী সংগ্রহ করিয়। পাগ্ডার নিকট লইয়া 
যান, এই কর্মের জন্তই তাহার! নিষুক্ত আছেন এবং ইহারই নিমিত্ত 
তাহারা পাণ্ডার নিকট বেতন পাইয়া থাকেন। আমাদিগের নিকট 
যে গোমস্তাটা ছলেন, তাহাকে দেখিয়া কেহ আমাদের বিরক্ত করিতে 
আসেন নাই সত্য, কিন্ত যতক্ষণ পর্যান্ত আমরা গো-শকটে যাইতে 
লাগিলাম, ততক্ষণ পত্যস্ত শ্রীরঙ্গমনাথের পাগার গোমস্তারা আমাদের 
দঙ্গী গোমস্তাটীকে আয়ত্ব করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগি- 
লেন, আমর! সকলে স্থিরভাবে এই রহস্ত দেখিতে লাগিলাম । শ্রীরঙ্গম- 
নাথের পাণ্ডার গোমস্তারা বেশ হিন্দি ভাষ| জানেন, কিন্ত হিন্দি 
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ব্যতীত বাঙ্গালা বা ইংরাজী ভাষা জানেন না। আমাদের 
কলিকাত! অবগত হইয়া তাহারা আমাদিগকে কলকাতাওয়াল! 
সপ্ধোধন করিতে লাগিলেন । সে যাহা হউক, পূর্বেই বলিয়া 
আমাদের সঙ্গী গোমস্তাটা সকল বিষয়েরই পরিণাষের দি 
রাখেন, এইজন্য স্থানীয় গোমস্তাদিগের বারম্বার অনুরোধে 
পাণ্ডার নিকট ম্বফন॥ বা সকল বিষয়ে স্থবিধা হইবে, এই সকল 
মীমাংসা করিতে করিতে যিনি সকলের অপেক্ষা কম চা 
তাহাকে বলিলেন, শ্যদি তোমার পা আমার যাত্রীদিগকে কে 
অধত্ব করেন এবং তুমি যেরূপ হারে পুজা বা স্থফল প্রভৃতির 
চুক্তি করিলে তাহাতে তোমার পাণ্ডা যদি অমত করেন, তাভা 
আমি নিশ্চয়ই অন্যত্র গমন করিব,তখন তুমি দুঃখ করিতে পারিতে 
তাহার সেই নীতিগর্ভ উপদেশগুলি কর্ণকৃহরে প্রবেশ করিব 
আমাদের জ্ঞানোদয় হইল। অবশেষ আমাদের সঙ্গীটী সকল 
চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়! তাহারই পাগডার নিকট যাইতে স্বীকার « 
লেন, তখন তিনিও সন্তষ্চিত্তে যত্বের সহিত আমাদের সহিত মি 
হইয়া পথ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । এইরপে পকলে এই 
সংক্রান্ত নান! বিষয় গল্প করিতে করিতে শ্বক্ষ-4 দেবস্থানে নি 


পৌছিলাম। 
শ্রীশ্রীরঙ্গমজীউ 


প্রীরঙ্গম_ দক্ষিণ ভারতের 'একটী মহাতীর্থ। ত্রিচিনা 
ফোর্ট নামক নগরেই শ্রীরঙ্ষমজীউর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত । পূর্বে ৫ 
দিগের রাজধানী ও সুদীর্ঘ ছুর্গ এই স্থানেই ছিল, কিন্ত হায়! ব 
প্রভাবে সে সমস্তই গিয়াছে, এক্ষণে নগর প্রবেশ পথে কেবল 
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প্রাচীন দর্গের ভগ্রাংশ প্রাচীরটাই ছূর্গের চিহু স্থান বলিয়া জানিতে 
পারিলাম। ইহার নিকটেই একটা প্রকাণ্ড গিজ্জা শোত! বিস্তার করিয়া! 
রহিয়াছে। 
এই গ্রামে সদাসর্বদা বু লোকের মমাগম হইয়া থাকে । পথি 
পারে একটা বিস্তৃত জলাশয় আছে, তাহার চারিধারে প্রস্তর গ্রোণিত 
সোপানশ্রেণীতে '্মাবৃত। ভগবান্‌ ্রীরঙ্গমজীউর পবিত্র শ্রীমৃত্তি দর্শন 
করিবার পূর্বে প্রথমে এই জলাশয়ে স্নান করিয়া শুদ্ধকলেবরে দেবা" 
রয়ের ভিতর প্রবেশ করিতে গহয়। এই জণাশয়ের দক্ষিণদিকে 
' "গণপতি আশ্রম” নামে ত্রিচিনাগলী পর্বতের উপরিভাগে এক দেবালয় 
শোভা পাইতেছে + পাহাড়ের শিখরদেশে সিদ্ধিদাতা গণেশজীউর 
রমৃত্ঠি বিরাজ করিতেছেন। দেখিলাম, এই গণপতিদেবের পুজার 
জন্য কাবেরী নদীর পবিত্র বারি, বিশ্বৃত ছত্র উন্মুক্ত করিয়া, বাগ্ঠসহ- 
কারে অতি সমাদরে প্রতাহ আনীত হয়। 
এখানে কাবেরী নদীতে মান করিবার হ্থবিধার্থে চাদনীুক্ত 
মোগান বাধান একটী বীধা ঘাট আছে, সেই ঘাটে পিতৃপুরুষদিগের 
মঙ্গল কামনায় পিতৃতর্পণ, খষিতর্পন প্রভৃতি সমাধা করিয়া এই নদীতে 
অবগাহন করিবার বিধি আছে। 
শ্রীরমজীউর অদ্ভুত কাককার্ধাবিশিষ্ট সুন্দর মন্দিরের সুখে 
একটা বৃহৎ'তোরণদ্বার আছে। ঘগ্তাপ কোন যাত্রী ছত্রবাটাতে ন| 
থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই তোরণদ্বারের নিকট কিছু 
দক্ষিণা দিলেই বাসা ভাড়া পাও যায়। এখানে অনেক গুলি ছত্রবাটা 
আছে, ভার সচ্ছন্দে বাস করিতে পারা যায়, কিন্তু ছত্রবাটা হইতে 
দেবাণয় অনেকদুরে অবস্থিত, এঠ কারণে আমাদের গোমন্ত। ঠাকুরের 
উপদেশ মৃত এই তোব্রণঘারের নিকট একটা বাদা ভাড়া করিলাম। 
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এখানে মৃলমন্দিরে উঠিবার একটা প্রশস্ত সোপান আছে, সেট 
সোপানের তোরণছারের প্রাচীরটা দীর্ঘে অন্যান ২১ ফিট এবং প্রত 
৬ ফিট, উহা একটী প্রাকারে পরিণত হইয়'ছে। এইরূপ সাটা 
প্রাকার এই মন্দির মধ্যে বিদ্ধমান আছে। এই সকল প্রাকার মধোঃ 
অ তথিশাল', ধঙ্দরশালা ও বসতবাটী দেখিতে পাইবেন | প্রথম হইতে 
তৃঠীর প্রাকার পথ্যস্ত অবাধে সকলেই গমনাগমন ,করিয়া থাকেন, 
কিন্ত চত্র্থ দ্বারে কেবল হিন্দু ভিন্ন অপর কোন বিধর্মী প্রবেশ করিছে 
পান না, তক্ষন্ত পাহারার স্ুবন্দোবস্তও আছে। 

শ্রীরঙ্গম মন্দিরে যে সাতটা প্রকোষ্ঠ আছে, তন্মধো চারিটানতে 


ব্রাহ্মণ, ভৃত্য ও দেবালয়সম্পকীয় নানা লোক থাকেন । এইরূপ লোক 
এনানে অন্ন দশ হাজার আছে। বাহিরের প্রকোষ্ঠে বাজার, নান! 
শ্াবার নোকান, আর যাত্রীরাও থাকিতে পান। বলাবাহুল্য, এ 
বারের পপ্রাকারটী সিকি পক্রাশেরও আধক দীর্ঘ। সেই প্রাকার 
এঘাস্থ সিংহদ্বারর চৌকাঠের বাজু পাথরের, উহা দৈর্্যে ২ 
ই/৩। 

শ্রর্মজীর স্থবৃহৎ গ্রামতুল্য মন্দিরটী যদি প'6. পাতি করিয় 
দেখা যায়,তাহ৷ হইলে সুর্য্যদেবের উদয়-অস্ত তিন-চ।। এদিনের কম সদ 
দেখা শেষ হয় না। এই বিশাল বিস্তৃত মন্দিরটার সীমা অন্যান ছুই মাইল 
স্থান পরিবেষ্টিত কারয়! রহিয়াছে । মুলমন্দিরে মোট ১৫টী গোপুর বা 
তোরণ দ্বার আছে? হহার মধ্যে সুসজ্জিত মওপগুলি নয়নগোচর হইলে 
এক স্বীন্ন ভাবের উদর হইক্সা থাকে। শ্রীমন্দিরের রমণীর দ্ৃস্ত, দেবতার 
শ্বর্ধ্য ও নানাপ্রকার বহু মূল্য অলঙ্কারে ভূষিত নারায়ণের পবিত্র 
মুত্তি দর্শন করিলে মন যেন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে । কি সুন্দর 
গঠন ! কি শ্ুন্দর প্রবালীতে শোভিত! শিল্পকারী মনের সাধে কি 
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অদ্ভুত নৈপুণ্যে ইহা নিশ্াণ করিয়াছেন, কোন্টী রাখিয়া কোন্টায় 

প্রশংনা করিব, যাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি, উহা! বর্ণনা করিবার সমর, 
স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। এই সকল বিষয় একবার চিন্তা করিলে বুঝিতে 
পারা যায় যে পৃব্রে ভারতশিল্পীগণের পক্ষে অসাধ্য কিছুই ছিল না। 
মানবজীবন ধারণ করিয়া যিনি এই ভগবান শ্রীরঙ্গমজীউর মনোমুগ্ধকর 
শমৃত্ধি দর্শন না করিয়াছেন, তাহার জীবনই বৃথা । পাঠকবর্গের 
গ্রীতির নিমিত্ত জগিখ্যাত সেই ্রীরঙ্ষমজীউর প্রকাণ্ড মন্দিরের একটা 

[চত্র প্রদত্ত হইল। 

*. প্রথম মহলের তোরণদ্বারটা পার হুইলে শ্রীরঙ্গমজীউর রাংতার 
পাতের উপর গফ়্াধামে পাথরের উপর গদাধরের পাদপস্মের স্টার, 
সন্দর প্রতিমু্ডি দুই বা তিন পয়সার খরিদ করিতে পাওয়া যায়; কিনা 
15 £রে তৃতীয় মহলেও দৌকানীদিগের নিকট এইবূপ মুল্যে খরিদ 
করিতে পারেন । এই প্রথম মহলে একটা প্রশস্ত রাস্তা দেখিতে পাই- 
বেন, সেই রাস্তার ছুই পার্খে বু লোকের বসতবাটী আছে। স্থানীর 
অধিবাসীদিগের নিকট সংবাদ পাইলাম যে, এখানে অন্যান ১২০* শত 
ঘর গৃহস্তের খাস আছে । এই মহলটা দৈর্ঘে ও প্রস্তে প্রায় এক মাইল, 
উচ্চে অন্যুন ত্রিশ হস্ত হইবে, কি অদ্ভূত ব্যাপার । 

প্রথম মহল পার হইলেই দ্বিতীয় মহলে উপস্থিত হইবেন, এই 
ঘিতীয় মহলটাতে কেবল ৬৮০ ঘর গৃহস্থ ব্াহ্মাপ বাস করেন এবং তাহার 
চারিধারে রাস্তার উপর কেবল বিদেশীয় গৃহস্থ ব্যবসায়ী দৌকানীরা 
হীপুত্র লইয়া বসবাস করিতেছেন, এইবূপ গৃহস্ত দোকানী এই মহলে 
প্রায় এক শত ঘর আছেন। তৎপরে তৃতীয় মহল--এই মহলের 
লেক সংখ্যা দ্বিতীয় মহলের হ্যায় হইবে। এই পর্য্যন্ত সকলেই অবাধে 
গমনাগমন করিতে পারেন। চতুর্থ মহলটা অন্যান এক মাইল হইবে, 
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এই এক মাইল পথের মধ্যে তিনটা তোরণদ্বার আছে। ইহার পূর্ন 
দিকের তোরণদ্বারটা উচ্চে প্রায় ১৫০ ফিট; উহার দৃ্া অতি মনোহর । 
আর এই চতুর্থ মহলেই শত স্তম্তবৃক্ত একটী বৃহৎ মণ্ডপ শোভা! গাই. 
তেছে; ইহার সৌন্দর্য এবং স্থশোভিত গঠন প্রণালী দেখিলে আশ্চর্য 
বোধ করিতে হয়। এই সকল তোরণগুলি পার হইবার সময় এক-এক- 
বার মনে হয় যে, ইহা কি দেবালয়ে প্রবেশ করিতেছিতনা এক-একটী 
ভিন্ন গ্রামে যাত্রা করিতেছি, কি বৃহৎ ব্যাপার, এরূপ যে কোথাও 
আছে. পূর্বে তাহা! একবার আমি বল্পনাও কার নাই। অবগন্ত 
হইলাম, মাঘ মাসে বৈকুঞ্ঠ একাদশী তিথিতে শ্রীরঙ্গমজীউর এখানে যে 
ভোগমূর্তি আছে, সেই ভোগ মৃষ্তিটাকে এই মণ্ডপ মধ্যে আনীত 
হইয়া এই স্থানে উৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, আর এই মণ্ডপের চারি ধারে 
যে বিস্তৃত পতিত জমি দেখিতে পাইবেন, শ্রী জমির উপর বহু অর্থ 
ব্যযুনহকারে আটচালা' প্রস্তুত হইয়া উত্সবকালে তাহার মধো নানা 
প্রকার আমোদ আহলাদ জনকক্রীড়া সম্পন্ন হইয়া থাকে । তাহার পর 
পঞ্চম প্রাকারে উপস্থিত হইবেন। এই প্রাঙ্গণটী চতুর্থ মহল অপেক্ষা 
সর্বদিকে ছোট, কিন্তু এখানেও ঘন বসতি দেখি পাওয়া যায়। 
এইব্ূপে সপ্তম প্রার্থণ পধ্যন্ত ক্রমান্বয়ে পর পর আয়তনে ছোট 
দেখিতে পাইবেন পতা, কিন্তু ইহাদের সৌন্মধয দেখিলে এক নূতন 
তাবের উদয় হইতে থাকে । পুর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে যে কোন 
স্রেচ্ছ বা অহিন্দু, এই চতুর্থ হইতে সপ্তম প্রাঙ্গণ পর্যাস্ত প্রবেশ করিতে 
পান না। যদি কেহ ছগ্মবেশে কোনরূণে প্রবেশ করেন, আর যদি 
উহ। প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহার লাঞ্জনার দীমা! থাকে নাও এই 
সকল অত্যাচার নিবারণকরে চতুর্থ হইতে সপ্তম দ্বার পধাস্ত পাহারণর 
স্বন্দোবন্ত আছে । এইন্ধপে সপ্ত প্রাকার বা গরাচীর উত্তীর্ণ হইলে 
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থেন ঘটঠেশবর্ধয পূর্ণ ভগবানের বৈকুষ্ঠধামে উপস্থিত হইলাম, এইরূপ মনে 
হইবে । 

মন্দিরাত্যন্তরের স্তম্তগুলি দেখিলে চমতৎকৃত হইতে হয়, এরূপ 
মনোহর ও উচ্চ স্তন্ত এতাবৎকাল আর কোথাও দেখিতে পাই নাই। 
প্রত্যেক স্তস্তে একটী অশ্বারোহী যোদ্ধংগণের প্রতিমৃদ্তি অস্কিত রহি- 
য়াছে, এ মৃত্তিুলি দুর হইতে দেখিলে যেন জীবন্ত বলিব ভ্রম হয়। 
এইরূপ স্তস্ত যে কত আছে, তাহা লেখনীর দ্বারা কত জানাইব। সে 
যাহা হউক, আবার এই সকল্স্তস্ভের উপর কারুকার্ধযবিশিষ্ট মণগ্পের 
ছাদ শোভা পাইতেছে । এই কারুকাধ্যের শিল্পনৈপুণ্য এবং স্থাপত্য 
বিদ্যা দর্শন করিলে নবাবী পছন্দ হার মানে, বোবার বোল ফুটে, 
অর্থাৎ এক মুখে কত বলিব, এক হাতে কত লিখিব, যাহ! দর্শন করি- 
করিয়াছি--উহা! অদ্ভুত, আশ্চর্ধ্য এবং ভয়ানক। এত দেশবিদেশ 
ভ্রমণ করিয়াছি, কৈ! কখনও এমনটি দেখি নাই, তাই বলিতেছি যে 
দেবমহিমা কি অপর কোন বিষয়ের সহিত তুলনা হইতে পারে ? যথার 
বরং বৈকুগ্ঠপতি শ্রীরঙ্গমজীউ বিরাজমান, বিশ্বকর্মা ধার আজ্ঞাবাহ্‌, 
সেই পুরীর তুলনা কি লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা যায়। ধন্ত প্রভু 
শ্রীর্সমজীউ ! ধন্য তোমার মহিমা । কতদিনে কত অর্থ ব্যয়গহকারে 
যে এই প্রশস্ত অদ্ভূত পুরীটী নির্মিত হইয়াছে, উহা ভাবিলে সেই ধন- 
কুবের, বাহার চেষ্টায় এবং উদ্ভোগে ইহার স্থষ্টি হইয়াছে, তাহাকে শত 
গহঅবার ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করে। এরপ বৃহৎ ব্যাপার ধরাতলে অন্ত 
কান স্থানে আছে বলিয়া অশ্রমান কর! যায় না। ভগবান! যগ্যপি 
মামীদের সহিত আপনার চেলারূগী গোমস্তাটী না পাঠাইতেন, তাহা 
ইলে বোধ হয়, আপনার এই পবিত্র পুরী আমাদের ভাগ্যে দর্শন 
[াভ হইত না_-তাই আবার বণি, আপনার কৃপা না হইলে অর্থ 
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শি 





থাকিলেও কখন কেহ আপনার লীলা স্থান সকল দর্শন পান না। যান 
হউক, এইরূপে সপ্তম দ্বার পার হইয়া পুনরায় একটা প্রাঙ্গণে উপসচি্ 
হইলাম, তথায় স্বর্ণ কলস মূলমন্দিরের দ্বারে শোভা পাইতেছে, এ 
অগ্টম প্রাঙ্গণ মধ্যে ভগবান্‌ শ্রীরঙ্গমজীউ নানা অলঙ্কারে ভাষত হয 
দেবালয়ের শেষ পধ্যাঞ্জের উপর শয়ন করিয়া পাপীদিগকে দর্শনদানে 
উদ্ধার করিতেছেন, তাহার নিয়ভাগে ধ মূল্য সিংভাসনোপারি তি. 
বানের পবিত্র ভোগ মুত্তিটা দণ্ডারমান থাকিয়া দেবালয়টী অলোক 
করিয়া আছেন। দেওয়ালের ও ভোগমুত্ডি, এই দুই মু্তিই উজ্জল কৃষ্ণ 
প্রস্তরে নিশ্মিত। ভগবান্‌ শ্লীরঙ্গমন্ডীউর অলঙ্কারের মধ্যে তাহার, 
হস্ত্রয়ে যে জরোয়া বাপা জোড়াটা এবং কণ্ঠদেশে যে পদকথানি 
শোভা পাইতেছে, কেবল এই দ্রইটার মুলা ৪৫,০০*২ হাজার টাকা। 
ঘতি্র বহু মুল্য হীরক, পান্না, স্বর্ণ ও চুনির খিপ্তর গহনা আছে। 
দেবতার সম্মথে একটি গরুড় মুর্তি দেখেতে পাইবেন । এ গরুড়ের 
কি প্রেমপূর্ণ ভাব, কুতাঞ্জলিপুটে ভগবানের স্ততি করিতেছে, কি 
মধুর তাব! কি হ্বন্দর পৃষ্ঠ! শ্রামান্দরের সম্মুখে একটা যোগার হাল 
গাছ শোন! পাইতেছে । এই দেবালযে প্রীরঙ্গমজ*' , শ্রীমতি বাতীস 
শীরানচন্্র, শ্ীরুষ্ণ ও অপরাপর বিস্তর দেবমৃত্তির পন পাইবেন, কিন্ত 
গরুড়ের মু্তিটী এরূপভাবে প্রস্তত ও এমনিভাবে দণ্ডায়মান আছে, 
যে দেখিলেই ভক্কির উদ্রেক হয়। জরপুরে স্বাধীন রাজ বাটীরু দেবতা 
এবং তশ্বধ্য দর্শন করিয়] যে ভাব, যে গৰ্ব, উদয় হইয়াছিল, এখানে 
শ্রীরঙ্গমজীউর পবিত্র মৃত্তি, দেবতার পরশ্ব্ধ্য এবং দেবালয়ের বিশান 
আয়তন দর্শন করিয়া সেই পৃর্র্ব ভাব পরিবর্তন করিতে হইল। দক্ষিণ 
দেশে শ্রীরঙ্মের দেবাপয়ের ন্যায় বৃহৎ নন্দনানন্দদার়ক স্যৃষ্টি অতি 
অল্পই আছে। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত বছু অর্থ ব্যয়সহকারে সেই 





শ্রবঙ্গম জীউর অদি ও ভোগ মুক্তি। [১০৯ পৃটা।1 


., প্ীরঙ্গমজীউ ১০৯ 





বত স্্ীরক্সমনাথের এবং তাহার ভোগমৃত্তির একটা প্রেমপূর্ণ পবিত্র 
তির চির প্রদত্ত হইল। 

 শ্রীরগমের শ্রীমন্দির হইতে পুর্বদিকে অর্ধ মাইল দূরে জদুকেশ্বরের 
মণি +শন কারতে হইলে ত্রিচিনাপলী ফোট নামক ষ্টেশনে অবতরণ 
রিয়া তথা হহতে প্রায় দুই মাইল পাকা রাস্তায় যাইতে হয়। 
শ্ুকেশ্বর ও শ্রীরস্্রমজীউ এই ছুই মন্দিরের ন্যায় কারুকাধ্যবিশিষ্ট 
নর এবং ধরন্বধাশানী দেবালয় ব্রিচিনাপল্লীর সকল বিষয়ে শ্রেন্ 
1ন আধকার করিয়াছে, অতএব ভক্তগণ যদি এখানকার সমস্ত দেখ- 
শির দশন করিতে না পাণ্জেন, তাহা হইলে এই ছুহটা দেবালয় 
ভব্াবোধে দশন,করিবেন | জদ্থুকেশ্বরের মন্দির মধ্যে মহাদেবের 
ভৌতিক মৃত্তির অন্ততম অপমৃদ্তি দর্শন করিয়৷ নয়ন ও জীবন দার্থক 
রিখেন। মন্দিরের বাহিরে একটী ছোট কূপ আছে, সেই কপ হইতে 
নবরত জল উঠিয়া দেবমহিম! প্রকাশ করিতেছে। মন্দিরাভ্যন্তরে 
দাই এক ফুট জল। ইহার পার্থে একটা পুরাতন জু বৃক্ষ দেখিতে 
[ওয়া যায়। ভগবান মহেশ্বর এই জন্থু বৃক্ষতলে বহুদিন তপস্ত! 
রিয়াছিলেন বিয়া, তিনি এখানে জন্থুকেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছেন । 
£ তীর্থে স্থফণের নিয়ম আছে । 





কাবেরী নদী . 


পুণ্যতোয়। কাবেরী নদীকে এখানে'সকলে “গঙ্গা” সম্বোধন করিয়া 
থাকেন, কারণ এই নদী মহেশ্বরের বরপ্রভাবে গল্গার হ্যায় তীর্থ ফল 
প্রদান করিয়া থাকেন। দক্ষিণ ভারতে এহ নদীহই (প্রধান-__-জনশ্রুতি- 
গত, পবিত্রতা ও কৃষিকাধ্যের জলদ্ানের এই নদীই একমাত্র ভরসা । 


নদীটার কিন্বদত্তী এইরূপ ;- 


লোপমুদ্রা নামে ব্রদ্ধার এক কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মা সেই 
কন্টাকে কৰের মুনির কন্া বলিয় পৃথিবীতে পরিচিত করান, কারণ 
উক্ত মুনিই এই কন্তাকে তাহার আজ্ঞায় পালন করিয়াছি- লন। কন্ঠা 
বয়স্থা হইলে তিনি এই পালক পিতার মুক্তি কামনা - এয়া সর্বপাপ- 
নাশিনী নদী হইবার মানস করিয় দেবারদদেব মহার্দেবের আরাধনাক় 
রত হইলেন । মহেশ্বর তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়। পরেই নারীরত্বের অভিলাষ 
পূর্ণ করিবার জন্য বর প্রার্থনা! করিতে আদেশ করিলেন,লোপসুদ্রা পুর্ব 
সঙ্কর্লান্ুারে সর্পাপনাশিনী নদী হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 
তখন মহেশ্বর সদয় হইয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন, অধিকন্ধ 
তাহার নিঞ্জেরও মুক্তি উপায় প্রদান করিলেন। অসংখ্য পাঁপী এই 
নদীতে স্নান করিলে, তাহার! সকলেই বরগ্রভাবে মুক্ত হইন্ব__সন্দেহ 
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নাই, কিন্তু সেই পাপীদিগের স্নানহেতু তিনি নিজে যেপাপ সঞ্চয় 
করিবেন,তৎস্মলনার্থে বংসরের মধ্য এক দিন কান্তিক মাসে গঙ্গাদেবীকে 
মন্তিকাভান্তর দিয়া এই কাবেরীর উৎপত্তি স্থলে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা 
করিলেন, অর্থাৎ দেবীর শুভাগমনে তাহার সঞ্চিত পাপ নাশ হইবে । 

ততলা কাবেরী নামক স্থানই এই নদীর উৎপত্তি স্থল এবং পভাগ- 
মণল” নামক স্থান হইতে হহার প্রথম উপনদী মিলিত হইয়াছে। 
এই ছুই স্থানেই প্রাচীন মন্দির সমূহ অগ্যাপি অক্ষতদেহে বিগ্মান 
রহিয়াছে । গঙ্গাদেবীর কৃ্পাথ ও স্থান মাহাত্মাহেতু এখানে উক্ত দিনে 
দূলে দলে ভক্ত নরনারীগণ স্নান করিয়া দেহ পবিত্র করিয়া থাকেন। 

কুর্থপ্রদেশে কাবেরীর গতি অতি কষ্ট সঙ্কুল, নদীগর্ভ প্রস্তরময়, 
তীরভূমি উন্নত ও ঘন তরুরাজি পরিপূর্ণ। অনেক স্থলে ইহা ফন্ত 
নদীর স্ায় হাটিয়া পার হওয়া যায়, কিন্তু বর্ষাকালে ইহার গভীরতা 
বিশ হইতে ত্রিশ ফিট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে, সেই সময় এই নদীর 
তরঙ্গশোত দশন করিলে প্রাণে আতঙ্গ হয় । এখানে ইহার অনেকগুলি 
উপন্দী আছে। কাবেরধ নদীর তীরে উপনীত হইলে দেখিতে পাই- 
বেন, প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ছ্বিজগণ আহ্িকের সময় তাহাকে ন্মরণ 
করিতে থাকেন, ইহাতেই নদীর পবিত্রতা প্রকাশ পাইতেছে। 

কুর্ণ সহর হইতে এই পুণাসলিল! কাবেরী নদীর তটে গমনকালীন 
রাস্তার ছুই পার্খে অট্রালিকা শ্রেহ্ীসমূহ দণ্ডায়মান থাকিয়া যেন ভক্ত- 
গণকে এই পুণ্য নদীর অর্চনা করিতে উপদেশ প্রদান এবং আহ্বান 
করিতেছে । এখানে দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহ সকল বান করিবার জন্য 
অন্ন মূল্যে ভাঁড়া পাওয়া যায়। *সহরটী নদীর উপরিভাগে অবস্থিত, 
: স্তরাং স্থানটা স্বাস্থ্যকর। এই সহরের চতুর্দিকে যে সকল নানাবিধ 
ৰ ফল, মূল সুবিধা দূরে বিক্রয় হইতেছে দেখিতে পাইলাম, সেগুলি এত 
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বড় ও এত সুমিষ্ট যে স্বচক্ষে না দেখিলে বা আাস্বাদ করিলে কাহারঃ 
বিশ্বাস হইবে না। এক-একটা পেয়ারা (আমরুত ) যেন এক-একটা 
বাতাবী লেবুর ন্যায়, কলিকাতা সহরে সচরাচর আমরা বে ঝিষ্গা 
দেখিয়া থাকি, এখানে সেই ঝিঙ্গা যেন কলিকাতার একটী [িচিঙ্গার 
মত লম্বা, এক-এক গাছি ইক্ষু যেন এক-একটাী বড় তলদা বাশের সাঃ 
দেখিতে, এই নকল ফল মূল হহতে স্থানটার কিরূপ উব্বরাশক্তি এবং 
স্বাস্থ্যকর তাহ! সহজেই অনুমান করুন। 

কাবেরী নদীর পশ্চিমতটে ব্রহ্মগিরি নামে যে পাহাড় আছে, দেই 
স্থান হইতে ইহা উত্থিত হয়া প্রথমে দক্ষিণ-পৃর্বাভিমুখিনী হুইর) মহী; 
শূর প্রদেশের অন্তর্গত তাগ্তোর জেলার অভান্তর দিয়া প্রবাহাস্তর হইয়া 
বঙ্গোপসাগরে পতিত হইম্বাছে। এই সঙ্গন স্থানটা স্থানীর হিন্দুদিগের 
নিকট “দক্ষণগঞ্গা” নামে প্রসিদ্ধ এবং ইহার তীরভূমিগুলিও গঙ্গার 
শ্টায় পবিত্র । 

মহীশূর রাজ্য কাবেরী নদী হইতে শ্রীরঙ্গপট্টম ও শিবসমুদ্রব নানে 
নুষটটী দ্বীপের স্থষ্টি, অগ্যাপি যাত্রীগণ সেই পবিত্র স্থানটা দেখিতে পাই- 
বেন। ভ্রিচিনাপলির শ্রীরঙ্গম্বীপের হ্যা ইহারাও পবিত্র “লিয়া খ্যাত। 
এ প্রদেশে শতাধিক বৎসর পূর্বের প্রস্তর গ্রথিত সে, এখনও দেখিত্তে 
পাওয়া যায়। 

শিবসনুদ্রম দ্বীপের চতুর্দিকে কাবেরীর জলপ্রপাতের প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ 
মনোমুগ্ধকর । এই স্থান হইতে নদীর শ্োত উত্তর-পুর্বাভিমুখিনী 
হইয়। দুইটা ধারা বহির্গত হইয়াছে। ইহার পশ্চিম ধারাটী “গগণ- 
চি্ধক* আর পুর্র ধারাটী “ভারচুকিক” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 
পাঠক বর্গের গ্রীতির নিমিত্ত কাবেরীর জলপ্রপাতের একটা চির প্রা 


হইল। 
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প্রথমোক্তটা আবার একটা ক্ষুদ্র দ্বীপের দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এই স্থানের 
স্বাত ভয়ানক গর্জনসহকারে পাহাড়ের উপর বেগে পতিত হয়) 
উহ! হইতেই মেঘাকার ফেণপুঞ্জের উদ্ভব করে এবং বাম্পরাশি উঠিতে 
থাকে, কিন্তু পূর্দিকের ধারাটা তাপেক্ষাকত শাস্তমুন্তি দেখিতে পাওয়া 
'যান়। স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট অবগত হইলাম, বর্ষারস্তে ইহা 
পর্মত গাত্রে পদুদ্ধ ক্রোশব্যাগীয়া বিস্তৃত হইয়া জলরাশি পাতিত 


্ 


টকরে। অন্য সময়ে প্রধান শ্রোতঃ অশ্বথুরাকারে জলপাতন করিতে 
থাকে। যেস্থানে এই শ্রোতদ্বর*পরস্পর মিলিত হইয়াছে, সেই সঙ্গম 
"স্থানের নাম “মেকোদাতু” বলিয়া খ্যাত আছে। 

ত্রিচিনাপলীর প্রসিদ্ধ পাহাড়ের নিকট শ্রীরঙ্গম দ্বীপে কাবেরা নদী 
ঢু ভাগে বিভক্ত হইয়াছে-_-উভয়েরই উপর ইষ্টক নির্মিত সেতু 
আছে। যাত্রীগণ তথায় গমন করিলে অগ্ঠাপি সেই প্রাচীন সেতু 
দেখিতে পাইবেন । যাহা হউক, আমরা যে দুইদিন এখানে ছিলাম, 
দেই দুইদিনই এই পুণাসলিলা নদীতে ক্লান করিয়া স্লিপ্ধ ও প্রীত হইয়া- 
ছিলাম । 

বঙ্গদেশের গঙ্গার তীরভূমির স্তায় কাবেরীর উভয় তীরে শম্তপূর্ণ 
'সামলক্ষেত্র, ধান্তশীষের দোলায়মান গুচ্ছরাশি, নারিকেলের নিকুপ্ত 
কানন, গুবাক ও ফলভরাবনত কদলীবৃক্ষ সকল যেন প্রক্কতির ভূষণ 
স্বরূপ হইয়া রমণীয়তা ধারণ করিয়াছে। কি মধুর দৃষ্ঠ ! আবার ক্ষেত্রের 
(শ্পশঘ্যা, উর্ধমুখে শয়ান, এ স্বভাবের শোভা দর্শন করিলে প্রাণ 
(পুলকে উলিয়। উঠিবে। প্রভাতের সেই বালারুণচ্ছটা, সন্ধ্যাগগণের 
ধেহ রক্তিম আভা, ঢলঢল সেই নব ছূর্বাদলময় প্রান্তরের সবুজলীলা, 
চারিদিকে সেই গাছপালার বিচিত্র হরিৎসমন্বয়, মাথার উপর মেঘের 
সই বর্ষব্যাপিী লীলাখেল1--নয়ন ভরিয়া, গ্রাণ ভরিয়া দেখিবার 
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সামগ্রী, এই সকল নিরীক্ষণ করিলে আত্মহারা হইতে হয়। শ্রাতল 
সমীরণের নিয়ত সরসর শব, প্রভগ্জনের স্বন্‌ স্বন্‌ স্বনন, সময়ে সময়ে 
পার্খহ কুল্যার-কুলের কুলকুল রব, অজত্র বিহ্গকুলের বিচিত্র কাকণি, 
কিঞিত উড্ডীয়মান পক্ষার পক্ষপুটধবনি এবং বাযুস্তর ভেদ করিয়া শন্‌ 
শন্‌ শব্দ; আহা! স্বভাবের কি অপূর্ব্ব সৌন্দধ্য ! এই সকল নয়নগোচর 
হইলে আনন্দে অধীর হইতে হয়। এইবপে কাবেরী নদীর প্রাক্কৃতিক 
শোতা দর্শন করিয়। এখান হইতে কিছ্ষিন্ধ্যাপুরীর শোভা দর্শনের জন্য 
যাত্রা করিলাম। 


ককিসধাপরী 


ত্িচিনাপলী ফোর্ট নামক বৃহৎ জংশন ষ্টেশনে গোছিয়া মান্রাজ 
হইতে যে লাইনটা গন্টাকুল জংশনের উপর দরিয়া গিয়াছে, এ লাইনের 
সাহায্যে গণ্টাকুল নামক ষ্টেশনে অবভরণ করিতে হয়। ততৎপরে এখান 
হইতে সাউথ মারহাট্টা রেলযোগে হদ্পেট নামক ষ্টেশনে যাত্র। করিয়া 
কিছ্বিন্ধ্যাপুরীর শোতা দশন করিতে হয়। এই স্থান বিস্তর পা 
আছেন, ইচ্ছানুপারে এ সকল পাণ্ডার মধ্যে একক "ক তীথগুরু মানত 
করিয়া সঙ্গে লইবেন, কারণ কিছ্িন্ধ্যা, থধ্মমুক্ পম্পসরোবর, তুষঙ্গ 
তদ্রানদী ও হশ্পিনগরে যতগুলি দে-তা আছেন, তীহাদিগেঃ 
অর্চনার জন্য একজন পৃজারীর আবগ্তক, কিন্ত ুঃখের বিষয় সক 
দেবস্থানে বিগ্রহমুণ্ডি বিরাজমান আছেন এবং নিত্যসেবারও বন্দোবদ 
আছে সতা, কিন্তু যাবীদিগের অর্চনার জন্য কোন পাগ্ডা বা পুজার 
পাওয়া যায় না। অতএব যাত্রীগণ কর্তব্যবোধ্ধে এই হদ্পেট নগ 
হইতে একজন পাণ্ড। সংগ্রহ করিবেন। এই পাণ্ড সঙ্গে থাকিতে 
তাহার ছারা ছুই কার্ধ্যই দমীধা হইবে; একদিকে পথপ্রদর্শন অপ 
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দিকে দেবতার পূজ। তাহারউ দ্বারা সম্পন্ন হইবে, বিশেষতঃ কোন 
অপরিচিত স্থানে যাইবার সময় স্থানীয় একটা লোক থাকা যে কত উপ- 
কার, উহ! তুক্তভোগীমাজ্রেই অবগত আছেন। 





কিক্িন্ধায় যতগুলি দেবালর আছে, তন্মধ্যে বিরূপাক্ষ, রামস্বামী ও 
নৃসিহহস্বামীর দেবালয়ই প্রসিদ্ধ । হ্স্পেট স্টেশন হইতে সাত মাইল 
গোন্যানে গমন করিলে হাম্পি নামে একটী নগর পাইবেন_ তথ! 
হইতে কিছ্িস্ব, খযমূক ও পম্পদরোধর প্রভৃতি তীর্থ স্থানগুলির 
সেবা করিতে পাহবেন। পুণাতোন্া তৃঙ্গভদ্রানদীর দক্ষিণ দিকের 
উপরিভাগে এই হাম্পি নগর শোভা পাইতেছে, আর বামভাগে খব্য- 
মক পর্বত বিরাজমখল। 


খষ্যমুক পর্তরত, হাম্পিনগর ও তুঙ্গভদ্রানদী কি 
কারণে পুণ্যস্থীনে পরিণত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ নিন্ে প্রকাশিত হইল । 


ত্রেতাযুগে ইক্ষ্াকুবংশোস্তব মহাবীর দ্বাতিমান ৪ ধৃতিমান শ্রীরাম- 
চন্ত্র পিতৃসভা পালন করিবার জন্য চৌদ্দ বংসর বনবাস গমনে প্রস্তত 
হইলে রামানুজ লক্ষণ প্রিয় ভ্রাতাকে বনগমনোগ্ঘত দেখিয়া তাহার 
অনুগমন করেন, তদ্দশনে শ্রীরাম গ্রণয়ণী জনকবংশোভ্ভব দেবমায়া 
নির্দিতা সর্বলক্ষণসম্পন্ন! নারীতশ্র্ঠ। । লক্ষণের সৌত্রাত্র দর্শন করিয়া 
রোহিণী যেমন নিশাকরের অনুগামিনী হইয়াছিলেন, তত্রপ শ্রীরাম- 
চন্দ্রের পশ্চাদগামিনী হইলেন । শ্রীরাম ও লক্ষণ চিরপ্রথান্ুসারে বন্ধুল 
ও জট! পরিধান করিলেন, কিন্তু সীতাদেবী রাজ দশরথের ইচ্ছান্ুঘায়ী 
এবং পুরোহিত বশিষ্ঠদেবের আজ্ঞান্থুসারে নানা অলঙ্কারে ভূষিতা হই? 
তাহার অন্রগমন করেল। এইরূপে কিছদিন অতিবাহিত হইবার পর 
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সামগ্রী, এই সকল নিরীক্ষণ করিলে আত্মহারা হইতে হয়। শীতল 
সমীরণের নিয়ত সরসর শব, গ্রভপ্রনের স্বন্‌ স্বন্‌ স্বনন, সময়ে সময়ে 
পার্খবহ কুল্যার-কুলের কুলকুল রঝ, অজস্র বিহ্গকুলের বিচিত্র কাকলি, 
কিঞ্চিৎ উদ্ভীয়মান পক্ষার পক্ষপুটধ্বনি এবং বায়ুস্তর ভেদ করিয়া শন্‌ 
শন্‌ শব্দ; আহা! স্বভাবের কি অপুর্ব সৌন্দধ্য ! এই সকল নয়নগোচর 
হইলে আনন্দে অধীর হইতে হন্ন। এইরূপে কাবেরী নদীর প্রাকৃতিক 
শোভা দর্শন করিয়! এখান হইতে কিক্ষিন্ধ্যাপুরীর শোভা দর্শনের জন্থ 
যাত্রা করিলাম। 


কিবিদাপুরী 


ত্রিচিনাপলী ফোর্ট নামক বৃহৎ জংশন ষ্টেশনে পৌছিয় মানা 
হইতে যে লাইনটা গন্টাকুল জংশনের উপর দিয়! গিয়াছে, খ লাইনের 
সাহায্যে গণ্টাকুল নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। তৎপরে এখান 
হইতে সাউথ মারহাট্টা রেলঘোগে হস্পেট নামক ষ্রেশনে যাত্রা করিয়া 
কিছ্বিন্ধযাপুরীর শোভা দর্শন করিতে হয়। এই স্থানে বিস্তর পা্ডা 
আছেন, ইচ্ছান্ুসারে এ সকল পাগ্ডার মধ্যে একজনকে শীর্ঘগুকু মান্ 
করিয়া সঙ্গে লইবেন, কারণ কিক্িন্ধ্যা, থয্মমুক। “সরোবর, তঙ্গ 
ভড্রানদী ও হান্পিনগরে যতগুলি দেবতা আছেন, তাহ্াদিগের 
অর্চনার অন্য একজন পৃজারীর আবশ্তক, কিন্তু ুঃখের বিষয়, সকণ 
দেবস্থানে বিগ্রহমু্ডি বিরাজমান আছেন এবং নিত্যসেবারও বন্দোবস্ত 
আছে সতা, কিন্ত যারীদিগের অর্চনার জন্য কোন পাণ্ড ব৷ পুজারী 
পাওয়া যায় না। অতএব যাত্রীগণ কর্তব্যবোধে এই হস্পেট নগর 
হইতে একজন পাণ্ড। সংগ্রহ করিবেন। এই পাণ্ডা সঙ্গে থাকিলে 
তাহার দ্বার ছুই কার্ধ্যই সমাধা হইবে; একদিকে পথগ্রদর্শন অপর 
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দিকে দেবতার পূজা তাহারই দ্বারা সম্পন্ন হ£বে, বিশেষতঃ কোন 
অপরিচিত স্থানে যাইবার সময় স্থানীয় একটা লোক থাকা যে কত উপ- 
কার, উহ! ভূক্তভোগীমাদ্রেই অবগত আছেন। 





কিফিন্ধ্যায় যতগুলি দেবালর আছে, তন্মধ্যে বিরূপাক্ষ, রামস্বামী ও 
নৃসিহস্বামীর দেবালয়ই প্রসিদ্ধ । হস্পেট ষ্টেশন হইতে সাত মাইল 
গোযানে গমন করিলে হাম্পি নামে একটা নগর পাইবেন-__ তথা 
হইতে কিদ্িপ্ধা, খযামূক ও পম্পমরোধর গ্রভৃ(ত তীর্থ স্কানগুলির 
দেবা করিতে পাইবেন পুণাতোরা তৃগতদ্রানদীর দক্ষিণ দিকের 
উপরিভাগে এই হাম্পি নগর শোভ? পাইতেছে, আর বামভাগে খঘ্য- 
মূক পর্বত বিরাজম*ন। 


খধ্যমুক পর্বত, হাম্পিনগর ও তুঙ্গভদ্রানদী কি 
কারণে পুণ্যস্থানে পরিণত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ নিন্সে প্রকাশিত হইল । 


ত্রেতাধুগে ইক্ষাকুবংশোস্তব মহাবীর ছাতিমান ৪ ধৃতিমান শ্রীরাম 
চন্ত্র পিতিসতাপালন করিবার জন্য চৌদ্দ বৎসর ন্নবাস গমনে গ্রস্ত 
ভইলে রামান্ুজ লক্ষণ প্রিয় ভ্রাতাকে বনগমনোগ্ভত দেখিয়া তাহার 
নুগমন করেন, তদ্গশনে প্রীরাম গ্রণয়ণী জনকবংশোদ্তব দেবমায়া 
নির্ষিতা সর্বকলক্ষণসম্পন্ন! নারীক্শ্র্ঠ । লক্ষ্মণের সৌত্রাত্র দর্শন করিয়া 
রোহিণী যেমন নিশাকরের অন্ুগামিনী হইয়াছিলেন, তত্রপ শ্রীরাম- 
চন্ত্রের পশ্চাদগামিনী হইলেন । শ্রীরাম ও লক্ষণ চিরপ্রথান্ুদারে বন্ল 
ও জটা পরিধান করিলেন, কিন্তু সীতাদেবী রাজা দশরথের ইচ্ছানুযায়ী 
এবং গ্বুরোহিত বশিষ্ঠদেবের আক্তানুসারে নান অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়) 
তাহার অনুরগমন করেল। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর 
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যথন তাহারা পঞ্চবটী বনে অবস্থান করিতেছিলেন, মেই সময় লঙ্কেশবর 
রাজা দশাননের 'ুশ্মী *শূর্পনখা” সেই অজান্গুলঘ্িত নবজলধর পিতাস্বর 
রথুবরের মপনপন্ধপমাধুনী মৃদ্তি দর্শনে কামাতুর হইয়া নবযৌবনদম্পন্না 
স্থন্দরীবেশে শ্রীরামসন্লিধানে গমন করেন। | 

অন্তর্ধীমী ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্র এই রাক্ষসীর মায়া! এবং তাহার মনো- 
গত কুভাব অন্তরে অবগত হইপ্না তৎক্ষণাৎ তথা! হইতে তাহাকে বহি- 
দ্লুত করিয়া দিলেন । শূর্পনথা তখন মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, 
এই সর্ধন্থলক্ষণযুক্তা সুন্দরী যতদিন এই বীর পুরুষের সহিত একক্রে 
থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহার মনস্কামন! সিদ্ধি হইবার 
উপায় নাই, অতএব কোনরূপে ইহাকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে 
এইরূপ যুক্তি করিতেছেন, এমন সময় দূরে রামান্গজ লক্ষণদেবকে 
একাকী দর্শন করিয়া তিনি তীহ্থার নিকট গমন করতঃ আপন কুঅভি- 
লাষ প্রকাশ করিলেন, ততশ্রবণে লক্ষণ কুপিত হইয়া প্র মায়ারূপধারিণী 
শূর্পনথা স্ন্দরীর নাসিক! ও কর্ণ ছেদন করিয়া জগৎকে এই শিক্ষা 
প্রদ্ধান করিলেন যে.কোন পরপুরুষের সহিত কোন অপরিচিত কামিনীর 
সহবাস নিষিদ্ধ, কিন্তু যদি ইহাতেও তিনি উত্তেজিত ₹:. তাহ| হইলে 
পরিণামে তাহাকে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। 

শূর্পনখা এইরূপে লাঞ্ছিত হইয়া! লক্মণকে শাসন করিবার অভি 
প্রায়ে তাহার প্রধান সেনাপতিদ্য় থর ও ট্ষণকে সৈস্তে যুদ্ধাথ 
প্রেরণ করিলে, কালসম লক্ষণের বাহুবলে তাহারা সকলেই নিহত 
হইল, তদ্দর্শনে শূর্পনথা ক্ষোভে, ক্রোপ্পের বশবর্িনী হইয়া অগ্রজ লঙ্কা" 
ধিপতি রাবণের শরণাপন্ন হইলেন এবং নানাপ্রকার প্রলোভনবাকো 
সীতাদেবীর সৌন্দধ্যমাধুরী প্রকাশ করিতে করিতে তাহাকে স্বীয়পুরে 
হরণ করিয়। আনিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এ 
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কানপ্রভাবে দ্রশানন ভগ্রীর নিকট সীতার অপরূপরূপমাধুরীর 
পরিচয় পাইয়া হিতাহিতজ্ঞানশূন্ত হইয়া মারীচসহ পুর্বকথিত আশ্রম- 
পদে উপনীত হইলেন। অনন্তর মারীচ মায়াপ্রভাবে রাঁজকুমারদ্বয়কে 
দুরে আনয়ন করিলে রাবণ রাজা শ্রীরামপত্রী সীতাদেবীকে একাকা 
পাইয়া নিঃসহায় অবগ্থায় নানা প্রকার ছলনা প্রকাশে তাহাকে হরণ 
করিয়া মনের স্থখে লঙ্কাপুরে গমন করিতে লাগিলেন । পথিমধো 
গধরাজ জটাযূ সাঁতাদেবীর পরিচয় পাইয়। রাবণের গঠিত কার্ধো বাধা 
দিবার জন্য প্রাণপণে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত প্রায় হই- 
বেন,তখন রাজা পুর্ণ উৎসাহে আপন পুরে উপস্থিত হইয়া অশোৌকবনে 
দেবীকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। 

এদ্দিকে অনুজ" লক্ষমণমহ শ্রীরামচন্দ্র শূন্য আশ্রম দর্শন করিয়া 
মৈথিলী অপহৃত হইয়াছে জানিতে পারিলেন এবং যার পর নাই 
শোকার্ড হইয়৷ আকুলচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন । রঘুবীর হতাশ- 
প্রাণে সীতার অন্বেষণ করিবার সময় নিবিড় বনমধ্যে এক স্কানে পিতৃ- 
সথা জটাযুর নিকট মুহুর্ষাবস্থায় দেবীর সন্ধান পাইলেন । ধর্শা্্া জটায়ু 
শ্রীরাম স্থানে দেবার সন্ধান প্রদানপূর্রক আপন প্রাণ ত্যাগ করিলেন । 
তখন শ্রীরামচন্্র স্বয়ং জটামুর অস্তোষ্িক্রিয় সম্পাদন করিয়া সীতার 
উদ্ধার মানসে লক্ষমণসহ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে পল্পা নদী- 
তীরে বানররূপী হন্থমানের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তৎপরে 
খ হন্থমানের বচনে স্ুগ্রীবের সহিত পরিচয় হইল। মহাবীর রঘুনন্দন 
নিগের অবস্থা আস্পূর্ব সমস্ত স্থগ্রীবকে প্রকাশ করিলেন, বিশেষতঃ 
নীতারও আস্োপাস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন এবং প্রমাণস্বরূপ হস্ু- 
মানের নিকট দেবীর যে সকল চিহ্ৃম্বরূপ অলঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
আহাও নুগ্রীবকে দেখাইলেন। 
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মহাকপি না হানে বাকা শ্রবণ করণাস্তর অসি দাগী 
করিয়া তাহার সহিত সখাতাস্থত্রে বন্ধ হইলেন। কপিবর নিজে প্রা, 
বশতঃ বানররাজ বালির সমস্ত বৈরী'ভাব অতি ছুঃখভরে তাহার নিকট 
নিবেদন করিলে রঘৃনন্দনও তৎসমক্ষে বালিবধের প্রতিজ্ঞা করিলেন। 
বানর, বালির বলের বিষয় সর্ধবদাই বলিতেন এবং রাঘবের বীধ্য বিষা 
সদাহ সন্দেহ করিতে লাগিলেন । অনন্তর একদা ্খীব তাহার বর 
প্রতায়ের জন্ত মহাপব্বত সদৃশ ছন্দতির উত্তম দেহ সনর্শন করাইবেন। 
অন্তর্যামী মহাখল মঠাবাহু শ্রীরামচন্ত্র তাহার অস্থরের ভাব অংগ 
হইয়া এ অস্থি দর্শনমাত্র পদাঙ্ুষ্ট ঘারা সেই পব্রতপ্রমাণ শুদ্ধ দেহ দু 
যোজন দূরে নিক্ষেপ করিকেেন এবং পুনর্ববার বাণ দ্বারা সপ্ততাল জো 
করিলেন । এহকূপে বাণ সপ্ততাল ও গিতি ভেদ করতঃ রাত 
প্রবেশ করিল, তদ্দশনে রাঘবের বলের বিষণ স্ুশ্রাবের দৃঢ় প্রথা 
জন্মিল। 

অনস্তর [পঙ্গলব্্ণ মহাকাপ শ্ীরামূধচল বলীয়ান হয়! সিংছনাদে 
বালিকে পুনব্বার যুদ্ধাথে আহ্বান কারলে কপান্ব” বালি নিন 
আকর্ণন করিয়া ক্রোধে উন্মব্সহকারে মাহধা এর উপদেশ বাকা 
উপেক্ষাপূব্বক সথখ্রীবের সহিত সংগ্রামে আও হহলেন। নেই দর 
রাঘব স্ুগ্রীবের ধাকানুলারে এক শবে সালকে দিনাশ করিয়া এপ 
সিংহাসনে স্গ্রীবকে কিন্িদ্ধা। রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । এইবাগ 
স্ুগ্রীব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জনক দুহিতার অন্বেষণাথে পৃথিবী 
চারিদিকে বানরবৃন্দকে প্রেরণ করিলেন । মহাবলী হনুমান রা 
সম্পাতির উপদেশ মত শত যোজন বিদীর্ণ লবণ সমুদ্র উ্লতনপূব 
একাকী অকুতোভয়ে রাবণ পালিতা লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিয়া অশোঃ 
বনোপবিষ্ট। চিস্তাকুলা পীতাদেবীকে বন্দনাপূর্বক বৈদেহীক্রে অভিষ্ঞা 
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সৃচক নিদর্শন প্রদর্শনসহকারে তাহার অন্বেষণবার্ত। বিজ্ঞাপন করিল 
এবং আশ্বানপ্রদানপূর্বক প্রত্যাগমন করিয়া মহাত্মা রাঘবের নিকট 
যুক্তকরে আন্ুপৃর্ব্বিক সমস্ত বিষয় এবং মীতাদেবীর কুশলবার্ত। প্রদান 
করিল। তখন ্রীরামচন্ত্র সীতার উদ্ধারকলে স্থগ্রীবের যাবতীয় বীর. 
কপি সৈন্য মমভিব্যাহারে মহা সমুদ্রতীরে উপনীত হইলেন এবং 
আদিত্যস্নিত শর দ্বার! সমুদ্র বিক্ষোপিত করিতে লাগিলেন । সরিৎ- 
পতি ভগবানের আগমনবার্তা প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং সপরিপারে উিত 
হইয়া তাহার শ্রীচরণ বন্দনা পূর্বক শ্রীরামচান্দের কার্ধযসিদ্ধির জন্য এই 
, মহা সমুদ্রের উপরে সেতুবন্ধন করিতে যুক্তি প্রদান করিলেন, অধিকল্ত 
হবার! তাহার অধীনস্থ যাবতীয় কপি সৈন্যগণ অনায়াসে পরপারে উত্তীর্ণ 
হইতে পারে, তাহার বাবস্থা করিয়! দিলেন। সাগর আরও বলিলেন 
যে, এই সেতুবন্ধনকালে তিনি সলিলোপরি ভাসবান থাকিয়! সাধ্যমত 
তাহার সাহাধ্য করিবেন, এইরূপ পরামর্শ প্রদানপুর্বধক তিনি শ্বস্থানে 
প্রস্থান করিলেন। 
এদিকে ধর্ম্াত্মা বিভীষণ, পূর্ণত্রক্ম ভগবান শ্রীরামচন্ত্র নামে রাবণ 
বধার্থে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া! সসৈন্যে সমুদ্রতীরে দীতাদেবীর উদ্ধারের 
অন্ত উপস্থিত হইয়াছেন, এই ভগ্নাবহ দৃষ্ত অবলোকন করিয়া জঙ্ষেশ্বর 
রাজা দশাননকে বিনীতভাবে সীতাদেবীকে শ্রীরামকরে প্রত্যার্পণ 
করিতে অনুরোধ করিলেন । কালের গতি কে রোধ করিতে পারে, 
কনিষ্ঠের সেই উপদেশ বাক্য শ্রবণে রাবণ কুপিত হইয়া তাহাকে পদা” 
ঘাত করিয়া অপমান পূর্বক স্বর্ণপুরী লঙ্কা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। 
এইরূপে বিভীষণ সমুদ্রের পরপারে থায় সেই পরম পুরুষ শ্রীরামচন্্ 
সৈতে বিরাজ করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া! তাহার শ্রীচরণ 
বনদনাপুর্্বক তাহারই শরণাপন্ন হইয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিতে 


১২০ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী 








লাগিলেন। এই সঙ্কট সময় যে যে স্থানে রঘুবীর দেবীর সন্ধানের জন 
পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানই পুণ্যতীর্ঘে পরিণত হইয়াছে। 


বিরূপাক্ষ দেব 

বিরূপাক্ষ দেব-__এখানে পন্ুবতীশ্বর নামে বিরাজ করিছে, 
ছেন। এই শিবালয়ের সশ্বথে একটা কুষ্ঃ প্রস্তর নিশ্শিত প্রশস্ত মণ্ডপ 
আছে। প্র মণ্ডপের মম্মথে ষে একটু পুদ্দরিণা দেখিতে পাইবেন, 
প্রথমে তাহাতে স্নান করিয়া দেব দশন করিতে হয়। শিবালযেজ 
সম্মুখস্থ যে তোরণদ্বার আছে, তাহার দুষ্ট পার্শে পাস্থশালা বিরাজমান: 
দেবালয়ের এই সকল শোভা দশন করিয়া পৃব্বোল্লিখিত পাশ্ব দিরা 
কিয়দূর গমন করিলেই পুণাললিল! তুঙ্গভদ্রান্দার তীরে পৌঁছতে 
পারা যার, তথায় উপস্থিত হইরা শ্রীপ্রীরামস্ামীর শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া 
জীবন ও নয়ন সার্থক করিবেন। রামস্বামী, বৈষ্ব দ্রিগের একটা পুণা 
তীর্থ। ইহার অপরপারে খষ্যমুখ পর্বত, এই পর্বাতের উপর বারুবণিতা 
অগ্জন! দেবী যে স্থানে হন্ুমানকে প্রসন করিয়াছিল .., সেই স্কানে 
একটী মন্দির নির্মিত হইয়াছে । এ মন্দির মধ্যে জএনা-স্বামীর একটা 
বিগ্রহ মৃত্তি দর্শন পাইবেন । এই পর্বতের নিষ্নভাগে যে একটা গুহা 
দেখ! যায়__ প্রবাদ আছে, এ গুহার মধ্য বানররাজ বালির ভয়ে 
স্থগ্রীব, হনুমান ও জান্ুবানাদিরর সহিত লুক্কাইর! প্রাণ রঞ্ষা করিতেন। 
এই স্থানেই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের সহিত স্থগ্রীবের সীতা সম্বন্ধে নানা 
প্রকার কথাবার্ভা হইয়াছিল ও স্থগ্রীব সীতা উদ্ধার করিবেন, এইরূপ 
অঙ্গীকার করিয়াছিলেন । এক্ষণে এই স্থানটা কিক্িন্ধ্যার পরিবর্তে 
আনিগন্ধি নামে প্রদিদ্ধ হইয়াছে। পু * 
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হন্গমান ও স্থগ্রীবের নিকট সীতাদেবীর যে সমস্ত অলঙ্কার প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন, তন্দর্শনে এই স্থানেই শ্রীরামচন্ত্রের সীতাবিরহ শোক 
শতগুণে বদ্ধিত হয়, তখন তিনি নিকটস্থ তুঙ্গভদ্রানদীতে স্নান করিরা 
সেই শোকের মবসানপৃর্বক, এই নদীর দক্ষিণ তীরে এক স্থানে বিশ্রাম 
করিয়াছিলেন, সেই বিশ্রাম স্থানই “রামস্বামী” নামক তাথে পরিণত 
হইয়াছে। 
এই তুঙ্গভদ্রানদীতে নামিবার জগ্ত সমতলভূমি হইতে কোনরূপ 
বাধা ঘাট বা সোপান নাই। পাববৃত্য স্ান বলিয়া অনেক গুলি বৃহৎ প্রস্তর 
1 ও সজ্জিত থাকায় উপর হইত নীচে নামিতে যাত্রীদিগকে বিশেষ 
? কোনরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। তুঙ্গভদ্রার স্রোত যখন এ সকল 
প্রস্তর খণ্ডের উপর ঘাতপ্রতিঘাত করিতে থাকে, তখন সেই শ্রুত মধুর 
| কোলগরনি শ্রবণে আনন্দ হয়। এখানে যে একটা মন্দির আছে, 
তন্মধ্যে রাম সীতার পবিত্র মৃত্ি দর্শন করিয়া জীবন ও নয়ন সার্থক 
করবেন এই পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইলে চিরপ্রথানুসারে গ্রীরাম 
স্বামীর অঞ্চনা করিবার পর ভগবানের সম্মুখে একটা নারিকেল ফাটা- 
ইয়া পুজ। প্রদান করিতে হয়। স্থানটা অতি নিঞ্জন, এই হেতু বছু 
গাধু সন্্যাসীকে এই স্থানে তপস্তা করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। 
সন্ধ্যাকালে এই তুঙ্গভদ্রাতীরে যখন ব্রাঙ্গণগণ বেদোক্ত স্তোত্র 
পাঠ করিতে থাকেন, সেই সময় এক রমণীর মধুর ক্রতি শব উ্থিত 
হইতে থাকে । এ স্তোত্র পাঠ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে এক স্বীয় 
ভাবের উদয় হয়। রামস্বামীর, মন্দির হইতে প্রায় এক জ্রোশ দূরে 
ভগবান নরসিংহ স্বামীর মন্দির" বিরাজমান। এই মন্দিরটা প্রাচীন- 
কালের প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু বে-মেরামতি অবস্থায় থাকায় ক্রমশঃ ইহার 
শৌন্দধধ্য ন্টগ্থইতেছে। ইহার অনতিদুরে "নরপতি” রাজগণ কৃত যে 
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সেতৃস্তস্ত আছে, উহার কারুকার্য এবং নি দর্শন করিতে 
ভূলিবেন না। সন্লিকটেই তারাগড়, বালিকুট, অঙ্গদকৃট ও শঙ্গগিরি 
বিছ্ধমান থাকিয়া মোহান্ধ মানবগণকে একমাত্র ব্রহ্মকে ভজনা করিতে 
উপদেশ দিতেছে । উপরোক্ত যে সকল স্থান প্রকাশিত হইল, এট 
সমস্ত স্থান গুলিই কিছিব্ধ্যাপুরী নামে প্রসিদ্ধ। এখানে ছুইটী ছত্ররি 
আছে, একটাতে শ্রীরামচন্দ্র, যেরূপে বানররাজ বালিকে বধ করিয়া, 
ছিলেন, অপরটাতে স্বুগ্রীবকে যেরপে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
ছিলেন। এই ছুই প্রকার চিত্র মু্তি দর্শন পাইবেন। 

কিছ্ষিন্ধ্যাপুরীর এই স্থান হইতে এক ক্রোশ দূরে পম্পা সরোরর 
দেখিতে পাইবেন । এই পুণ্য সরোবরটীর চতুদ্দিকে প্রস্তর নির্শিত 
সোপানশ্রেণীতে শোভিত আছে। খস্যমুক পর্বতের যে অংশ তুঙ্গতত্রা 
নদীর বামতীরে অবস্থিত, তাহারই মধো পব্ধতশ্রেণীর ভিতরে এই 
পম্প! সরোবরটা অবস্থিত। এই পম্পাতীরে অসংখ্য হংস, চক্রবাক্‌ ও 
জলকুকুট প্রভৃতি জলচর পক্ষীসমূহে পরিবৃত থাকয়া প্রতিধ্বনিত 
করিতে করিতে যাত্রাদিগের প্রাণে আনন্দোৎপাদন করিতে থাকে। 
ধাহাকে ভগবান কৃপ। করিবেন, তিনিই এই সকল ভ"*ব্বচনীয় শোভা 
দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ইহার নিকটে মাতঙ্গ সরোবর। 
এই ছুইটা পুণ্য সরোবরহই দেখিতে এখানকার পুক্রিণীর ন্যায়। 

মাতঙ্গ সরোবরের তীরে “মাতঙ্গ” নামে এক খষির আশ্রম স্থান 
ছিল, এ খধির নাম অনুসারে এই সরোবরটার নাম মাতঙ্গ সরোবর 
হইয়াছে । 

ভারতের চারিদিকে যেরূপ চারি ধাম প্রসিদ্ধ আছে, সেইক্ষপ চারি 
দিকে চারি সরোবরও প্রসিদ্ধ আছে, যণা)_উত্তরে মানস সরোবগ 
পূর্বে ভুবনেশ্বর তীর্থে বিন্দুসরোবর, দক্ষিণে, এই পম্পা সরোবর $ 
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পশ্চিমে দ্বারকার ( কচ্ছদেশে ) নারায়ণ সরোবর । এই চারি সরোবরে 
ক্তিভাবে সঙ্্পপূর্বক স্নান, পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে তর্পণ করিলে 
বু পুণ্য সঞ্চয় হয়। 

পম্পা সরোবরের উপরিভগগ পম্পেশ্বর মহাদেবের একটা বৃহৎ 
মন্দির শোভা পাইতেছে। এ শিবালয়ের মধ্যে যাত্রীদিগের বাসো- 
পধোগী ধন্মশালা বা বিশ্রাম স্থান ভাড়া পাওয়া যার। এই মহাদেবের 
দেবালয়টা অন্যান এক ক্রোশ স্থানের উপর প্রতিঠিত আছে। ইহার 
মধো দুইটা মহল দেখিতে পাই/ুবন। প্রথম মহলে প্রধান তোরণের 
বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্র প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্থে ই পৃথক পৃথক গৃহমধ্যে দেবতা- 
দিগের উৎসবমগুপ সকল শোভা পাইতেছে। দ্বিতীয় মহলটা অপেক্ষারত 
ছোট, এই মহলেই ভগবান পন্বেশ্বর মহাদেব বিরাজ করিতেছেন ; 
সুথেই দেববাহন একটা বৃষ মৃত্তির দর্শন পাইবেন। এই স্থানের দেয়ালে 
নানা রঙ্গে রঞ্জিত ভিন্ন ভিন্ন দেবতার চিত্র অস্কিত আছে। ইহার পশ্চিম 
দিকে যে একটা ফটক দেখিতে পাইবেন, সেই ফটকের ভিতর দিয়] 
তুঙ্গভদ্রানদীতে ন্নান করিতে যাইতে হয়। এইরূপে এখানকার এই 
সকল তীর্থ দর্শন করিয়া বাসাবাটাতে প্রত্যাগ্ন করিয়া দেখিলাম, 
একটা ঘরে আমাদের শ্তায় কতকগুলি বিদেশী একটা রোগীর শুশ্রুযা 
করিতেছেন, অন্ুমন্ধানে অবগত হইলাম, রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ মনের 
দিকে দাড়াইতেছে, তখন পূর্বপরিচিত আমাদের সেই গোমন্তাটাকে 
এখান হইতে রামেস্বর তীথে যাইবার জন বারগ্ার জেদ করিতে জাগি- 
লাম, কিন্তু হায়! সকলই বৃথা হইল, কারণ আমর! যতবারই তাহাকে 
অনুরোধ করিলাম, ততবারই'তিনি উত্তর করিলেন, “বাবুজি! আপ- 
নার! কলিকাতায় থাকেন, ইচ্ছা করিলেই এত দুরদেশে এই নকল তীর্থ 
স্থানে আমিতে পারিবেন না, এই নিমিত্ত বলিতেছি, ষগ্ভপি ভাগ্য ক্রমে 
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এই দূরদেশে আপিয়াছেন, তবে এখানকার প্রধান স্থান নকল দর্শন না 
করিবেন কেন ?” 

তাহার সেই উত্তেজিত বাক্যে দণস্থ রমণীগণ অতান্ত সন্তষ্ট হইতে 
লাগিলেন, কিন্ত আমার ভাল বোধ হইল না। আমি বিরক্তভাবে 
াহাকে বলিলাম, “ঠাকুর! কেবল এদেশ ও দেশের শোভা দশন 
করিতে করিতে আমাদের 5 নস্ত টাকা ব্যয় হইতে লাগিল, কিন্তু ধার 
দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া সংসারের কত বিদ্র আতক্রমপুর্বক কত জথ 
বায়সহকারে বাটী হইতে ঘাত্রা করিরাছি, সেই পরম পুরুষ ভগবান 
রামেশ্বরজীউকে বত শীপ্র পারেন, দর্শনদান করান, ইহাতেই আমর 
সকলে সৌভাগ্য বোধ করিব ।” | 

এত তর্কবিতর্কের পর তিনি উত্তর করিলেন, “আচ্ছা! এবার 
আপনাদের কথামত এখানে মহীষাশূর রাজ্যের বাজ প্রাসাদ ও তাহা- 
দের প্রতিষ্ঠিত চামুণ্ডাদেবীর দশন করাইয়া নিশ্চই এখান হইতে 
রামেশ্বর তীর্থে যাত্রা করিব । অগত্যা আমরা! সকলেই তাহার প্রস্তাবে 
রাজি হইলাম,কিস্ত আস্তরিক ইচ্ছা যে, এখান হইতে অপর টোন 
স্থানে না যাইয়া! বরাবর রামেশ্বর তীর্থে গোমস্তাকে "*.হত্যাগপুর্বক 
গমন করি, আবার পরক্ষণেই ভাবিলাম, এই যে পরিচিত স্থানে 
আসিয়াছি-_তাহার দূরতা, রেলে টিকিট খরিদ করিবার সময় ক্লেশ- 
ভোগ, মোট গীটরীর জন্ত কুলীদিগের তোষামোদ ও লাগ্তনাভোগ 
এবং জংশন রেলষ্টরেশনে কোন্‌ গাড়ী হইতে কোন্‌ গাড়ীতে ভুলক্রমে 
উঠিয়! বিপদাপন্ন হইব, এই সকল বিষয় যত চিন্তা করিতে লাগিলাম, 
মনমধ্যে ততই ভঙ্গ বুদ্ধি হইতে লাগিল, এমন কি মনে হইতে লাগিল, 
যেন অস্তিম সময়ে এই দূরদেশ যমের বাড়ী আসিয়াছি। স্বদেশ হইতে 
কত দূরে আদিয়াছি, উহা একবার চিন্ত! করিবার সময় প্রাণ শিহুরিয়া 


বিরূপাক্ষ দেব ১২৫ 


উঠিতে লাগিল । আবার একদিকে ভাবিলাম, ভগবান্‌ কি আবার কথন 
এই পবিত্র স্থানে আসিবার স্থঘোগ দিবেন? গোমস্তা ঠাকুর উচিৎ 
কথাই বলিয়াছেন, অতএব যত দুর পারি, উহা। সহ করিয়। তাহার উপ- 
দেশ পালন করিবার চেষ্টা করি। এই সকল বিবেচনা করিয়া, পর 
দিন প্রাতে মহীশূর রাজ্যে যাইবার জন্য গ্রস্ত হুইলাম। 











কিছ্ষিন্ধা! হইতে মহীশূর প্রদেশে যাইতে হইলে প্রথমে গনটাকুল 
জংশন ষ্েশনেই উপস্থিত হইতে হয়। তৎপরে সাটগ মারহাট্রা রেল- 
ওয়েব অন্তর্গত মহীশূর ষ্টেট রেলওয়ে লাইনে মহীশুর নামক নিহং 
&্েশনে পৌছিতে হয়। এই ্শনটা এ লাশের একটা বিখ্যাত $ 
বেশ বড় ষ্টেশন । আহারীয় নানাপ্রকার দ্রবা এখানে সুবিধা দরে 
পাওয়া যায় । 

পূর্বে এই স্থানে দুর্য মহিষাস্থররের রাজধানী শি এহ অঙ্গনের 
অধিষ্ঠাত্ী স্বয়ং *দেবীভবানী” ডাহার একমাত্র. রচিংলন। এ 
দেবীর শক্তিবলে বলীয়ান হইয়া অগ্ুররাজ দে, বক্ষ, গহল প্রত 
কাহাকেও ভ্রুক্ষেপ করিতেন না, সকলেই ঠাহার ভয়ে ত্রাসিত হই" 
তেন। একদা এই অনুর কামবাণে মন্ত হইয়া এক কুলকামিনীর রূপে 
সুগ্ধ হইয়া যখন তাহার উপর পাশব অত্যাচার করিতেছিলেন, মেঃ 
সময় & নারীরত্ব ভয়ার্চিত্তে ভগবতীর শরণাপন্ন হইয়া আর্তনাদ 
করিতে লাগিলেন। স্বয়ং সতী যথায় বিরাজমান, তথায় কুললঙ্্ী সতীর 
অপমান তিনি কি কখন সহা করিতে পারেন? এই রমণীর কর" 


আর্রনাদে তাহার আসন টলিল, এমন সময় মাতৈ ! মাতৈ ! রথে 
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দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, তথাপি অস্গুররাজের ভ্ঞানোদয় 
ইল না। 'রাঙ্জার এহ অত্যাচাগের জন্ত তখন তিনি রোষভরে রপ- 
জণীবেশে অষ্টভূজা সংহারমুণ্তিতে সেই দুর্জয় অন্থররাকে বিনাশ- 
ক্রক সকলকে এই শিক্ষাদান করেন যে, কখন যেন কেহ কোন সতী 
মীর গ্রতি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়। অত্যাচার না করে। তৎপরে 
াজপুরী হইতে নিক্রা স্ত হইয়া স্থানীয় চামুণ্ডা নামক পর্বতের শিথর- 
1শে দেবী বিশ্রার্ম করিতে থাকেন। এই পর্বতের নিক্নদেশে বর্তমান 
জধানী অবস্থিত । সন্গিকটেই একটা স্ন্দর বাটা গভর্ণমেণ্ট হইতে 
[য়াজিত হইয়া! রেসিডেণ্ট মহোদয়ের বাম তবন নামে শোভ1| পাই- 
তছে। এই রেসিডেট হাউসের পসৌন্দয্য দেখিলে বিশ্বয্াবিষ্ট হইতে 
র। সহরের পথগুলি পৰিষ্কার ও প্রশস্ত, এই সহরের দক্ষিণদিকে 
কটা দুর্গ আছে, উহার চারিধারে দৃঢ়ভাবে প্রশস্ত গ্রাচীর দ্বার! পরি- 
বটিত, অগ্তাপি যেন নবজ্জীবনে আতিথ্যের পূর্বব গৌরব প্রকাশ করি” 
তছে। এই দুর্গ মধোই রাজপ্রাসাদ, তথায় তাহারা নির্বিগ্বে সপরি- 
রে বাদ করিয়া! থাকেন । গ্রাসাদের সম্মুখেই বৃহৎ প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের 
ম্বথেই দ্বিতল প্রামাদ, উত1 "নবরাত্র মহল” নামে শোভা পাহতেছে । 





খানে একখানি রোপ্যানাম্মত সিংহাসন আছে, এতন্ত্ন আরও বন্ৃ- 
বধ মুল্যবান সামগ্রী সজ্জীরুত আছে। এই নণরাত্র মহলের প্রবেশ 
রটা চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা নিশ্মিত এবং গজদস্তের কারুকাধ্যে শোভিত। 
গত হলাম, এই গৃহ্টীতে রাজা গুগুতাবে ইচ্ছামত বিশ্রাম করেন। 
ঢাহার পর প্দশহরা” নামক প্রকাণ্ড দরবার গৃহ দেখিতে পাইবেন, 
ই দরবার গৃহে এক রত্বসিংহার্সনোপরি রাজা উপবেশনপূর্বক গ্রজা- 
দের শুভাশুভ বিচার করেন। এই প্রাসাদের "্মস্ববিলাস” নামক 
ইলে কেবন বহু মূল্য ছবিতে স্থপোভিত আছে । ইহার পরই দেবা- 
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লয় মহল, তথায় চামুণ্ডাদেবী ও নৃসিংহদেবের পবিত্র মুদ্তি দর্শন 
পাইবেন । 

মহীশূর রাজ্যে উপস্থিত হইলে মহারাজের রাজ প্রাসাদ এবং উদ্ভান 
বা গ্রীষ্ম ভবনটার অদ্ভুত হ্থসজ্জিত শোভা দর্শন কাঁরতে ভুলিবেন না। 
এখানে বৈছাতিক আলোকের বন্দোবস্ত আছে এবং এবপ সুন্দর দার 
আশ্চর্য্য দ্রব্য সকল দেখিতে পাহবেন, ষদ্বারা মনে প্রীতি অনুভব হয়। 
এখানে রাজার বিস্তর সৈম্ত বর্তমান থাকিয়া রাজ্যের শোভা বন্ধিত 
করিয়া আছে । যাহারা জয়পুর রাজতবন গিয়াছেন, তাহারা তথায় 
যেরূপ অশ্বশালা, হস্তীশালা, উঠশালা, গোশালা প্রভৃতি দেখিয়াছেন, 
এখানেও ঠিক সেইরূপভাবে উহাদিগকে সজ্জিত দেখিয়া কত আনদ 
অনুভব করিবেন । পাঠকবগের প্রীতর জন্য মহীশূর রাজ প্রাসাদের 
সন্বুথস্থ রাস্তার একখানি চিত্র প্রদত্ত হহল। 


চামু্ডাদেবীর মন্দির 


মহীশূর রাজভবন হহতে চামুগ্তা পাহাড় অন্যুন :+ ক্রোশ দুরে 
অবস্থিত। এহ অত্যুন্ড পাহাড়ের উপরিভাগে চাঠুাদেবীর প্রকাও 
মন্দির শোভা পাইতেছে। সমতলভূমি হইতে পাহাড়টা প্রায় ১০৭, 
ফিট উচ্চে অবস্থিত। উহাতে উঠিতে দেড় ঘণ্টা সময় লাগে, এই 
দেবালয়ের উপরে উঠিবার প্রস্তরময় প্রাচীন সোপানশ্রেণী সঙ্জিত 
থাকায় উঠিতে যত কষ্ট ও তত সময় অতিবাহিত করিতে হগ্। মন্দিরটা 
প্রকাণ্ড সপ্ত প্রকোষ্ঠে বিভক্ত হইয়া পর্বতটা এক অপূর্ব শ্রীধারণ 
করিয়াছে। ইহার গঠনপ্রণালী এবং শিল্পনৈপুণ্য বা কারুকার্য গুলি 
দাক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান দেবালয়ের হান দেখিতে পাইবেন। ইহার 
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চছুদিকই প্রস্তরের উচ্চ প্রাচীর দ্বার পরিবেটিত, আর মধ্যে মধ্যে 
সেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। কি অদ্ভূত ব্যাপার। এত উচ্চ পাহাড়ের উপর 
কিরূপে এই সকল গৃহ নিম্মাণের সরঞ্জাম উত্তোলিত হইয়াছে, উহা 
ভাবিলে বিল্বয়াবিষ্ট হইতে হয়। এই সকল প্রাঙ্গণের সম্মুখে নানা দেব- 
দেবীর মৃত্তিবিশিষ্ট উচ্চ গোপুর শোতা পাইতেছে। মন্দিরাত্যন্তরে 
জগজ্জননী প্রস্তরনির্মিত অষ্টতুজা মৃন্তিতে রণরঙ্গিণীবেশে সিংহাসনোপরি 
দঙ্ডায়মানা । এই মৃক্ভিটার দক্ষিণ হস্তস্থিত ত্রিশূল দ্বারা অস্থুররাজক 
বিদ্ধ করিতেছেন, আর বাম হস্তম্মিত নাগপাশ দ্বারা তাহ"কে আবদ্ধ 
কৰিয়্াছেন এবং অন্য ছয় হস্তে তীর, ধনু ও চত্র দ্বারা ছুর্দাস্ত অস্থরকে 
বধ করিতেছেন । একি ভাব মা! তোমার তক্ত নিজ দোষে তোমারই 
রোষে পতিত হইয়া আজ প্রাণ হারাইতেছে। কি গম্ভীর ভাব! কি 
তয্কর মৃ্ডি! ছুর্য় অস্ুরদিগক্ষে বিনাশ করিবার জন্যই আপনি জন্ম 
গ্রহণ করিরাছেন, আর এইজন্যই আপনার অপর একটা নাম “অস্ুর- 
নাশিনী”। অস্থররাজের মহিষাকৃতি দেহ, নরাকৃতি মন্তক, তাহার 
ঘধিষঠাতীদেবী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া অস্তিম সময়ে রোষতরে চঙ্ষুতবয় 
লাল বর্ণ করিয়া দেবীর পানে কট্‌মট করিয়া তাকাইতেছে। অন্ুরের 
সেই রাগতপ্রলয়ঙ্কর মুক্তির ভাব নয়নগোচর হইলে অগ্যাপিও প্রাণ 
শ্তিরিয়া উঠে। আবার এই দেবীসৃত্তির উপরিভাগে আমাদের এ 
দেশের হ্যায় চালচিত্র অঙ্কিত থাকায় মা যেন এক নৃদ্ধনভাবে অবনীতে 
অবতীর্ণ। হইরাছেন। দেবালয়ের পার্থ এক বৃহ বৃষমুন্তি থাকায় এ 
স্থানটীর সৌন্দধ্য শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

আমাদের বাঙ্গলা দেশে যেন্ধণ দেবীস্থানে পণ্ড বলি হইয়া থাকে, 
1 গনেশ সেরূপ প্রথা নাই, কিন্তু শুত্রগণ পর্কতের পাদদেশে সমতল- 
ইিমর উপর দ্বেবী উদ্দেশ্তে পণ্ড বলি দিয়া থাকে। স্থানীয় অধিবাসী- 
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দিগের নিকট পৰ্ধতোপরি দেবী প্রতিষ্ঠা হইবার কারণ অবগত হই. 
লাম যে, এই দেবী মহিযা্থরকে বিনাশ করিয়া রজনীষোগে রাজ, 
মহিষীকে স্বপ্রাদেশ করেন, “মহিষি ! আমি ছষ্টের দমন এবং শিল্টে 
পালন করিবার জন্যই কৈলাদ তাজিয়! পৃথিবীর নানা স্থানে পরিভ্রম 
করিয়! জীবদিগকে শিক্ষাপ্রদান করিতেছি । তোমার স্বামীর বারসথাঃ 
অন্যাঢারে প্রপীড়িত হইয়া অতি দ্ঃথেই তাহাকেনবিনাশ করিয়াছি 
ইহাতে তুমি ছুঃখ কারও না ধর্মে মতি রাখিরা স্বচ্ছন্দে প্রজাপালন 
কর, আমার বর প্রভাবে প্রাণান্ত হইলে কৈলাসে পুনরাঘ় স্বামীদান 
মিলিত হইতে পারিবে । ব্রাঙ্জা আমার উপদেশ অমাগ্ত করিয়াছিশেন 
তাই তাহার প্রতিফলন্ব্ীপ মাম এই রণ:বশে শতাহাকে বধ করি 
তোমার পুরী পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গিকটস্থ টামু৪1 পর্বতোপরি বিশ্রাম 
করিতেছি, এই অনাবুত স্থানে থাকিয়া আম!র অতিশয় কষ্ট হইতেছে 
অতএব যদি সংসারের মঙ্গল চাও, তাহ] হইলে আমার আদেশ ম। 
এই পর্বতের শিখরদেশে একটী মন্দির নিশ্মাণ করাইয়া দাও 
দেবীর উপদেশ মত শ্রদ্ধাসহকারে বধ অথ ৮ উরিয়া মনের দ 
এই সুন্দর কাঁকুকাগ্যবিশিষ্ট মন্দিরটী নিশ্মাণ ইয়া এবং নন্নির মা 
সেই স্বপ্পাদষ্ট দেবীর রণরঙ্গিণী মুত্তি প্রাতঙগাপুদিক ভাহান্ত নিতা গে? 
সুবন্দোবস্ত করিয়া পরম সুখে কালাভিপাত করিতে লাগিলেন । 
প্রতি শারবার! হুজার নএর এখানে এই মন্দিরে নয় ,দিবসব্গ 
নবরাত্র ব্রত মহাসমারোহে দেবীর স্থানে পালন হইয়া থাকে । এঁদ' 
বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়া যাগ। হোম ও বেদ পাঠ করেন, এ' 
কি সপ্তশতী চণ্ডী পাঠ হয়। হোম, চণ্ডী পাঠ, জপ এবং বেদ গা 


এ দেশের পুজার মূল অঙ্গ। অন্নব্যঞ্জনের মহা নৈবেগ্ধ প্রস্তত £ 
বিকাল সমাজ বাত্ছপরবিবারবর্গ সকলেই এই উচ্চ পাহাড়ের উপর থা; 
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সর করিয়' ভক্তিবহকারে দেবীর পৃক্রা দর্শন করিয়া থকেন এবং 
ফ্রীতে পুজার কোনরূপ ক্রটি না হয়, তাদষরে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। 
রি পূজার দয় প্রাসাদ হইতে রাজপরিবারবর্গ নয় দিবস এই চামুণ্ডা 
ছাড়ের উপর আসিয়া বাস করেন। দেবালয়ের কিছু দূরে পাহাড়েৰ 
র্ঘাচ স্থানে তাহাদের বিশ্রামাগারটা নিশ্মিত আছে, সুতরাং এই 
টা অতি রণণীয়, ঞ্থানে কিছুতেই গ্রীষ্ম অন্থভব হয় না। চাখুপ্তা 
ক পাহাড়েব্র উপর দেবী অবস্থান করিতেছেন বলিয়া জগজ্জননী 
লীন চাখু্ডা নাম পারণ কৰ্িয়াছেন*। রাজবিশ্রামাগার হইতে নিয়ে, 
রর চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দ্র্গ মধ্যস্থ প্রাসাদ, শ্ররক্বপত্তম 
রং শিবসমুদ্রের পুণ্যতৌয়। কাবেরীর ক্ষীণছায়া নয়নগোচর হইতে 
পক । এতভিন্ন এই বিস্তৃত পব্বতের পর এজেণ্ট সাহেবের একটী 
দ্রোলোর এবং স্নান ও পান করিবার স্ৃবিধার্থে পথক একটা চঠুন্দিক 
নন পাকার ও পরিচ্ছন্ন পুদ্ধরিন্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই পক 
দূত অবতরণ করিয়া! সহরের মধ্যে প্রবেশ পথে রাজাদিগের সমাধি- 

. দেখিতে পাইবেন | এই ক্ষেত্রে স্বগীয় মহারাছ। রুষ্ণ রায়ের 
্ উপর একটী অন্টলিকা আছে, তন্মধো মহারাজের গুস্তর 
টি একটা সুন্দর মুগ্ধি বৃহৎ কৃম্মাসনে বপিঘ্লা জীবিত বস্থায় যেরূপ 
উরে হইদেবতার উপাসনা করিতেন, ঠিক সেইন্ূপ একটা প্রতিমুসত 
রি ত পাইবেন। এই সমাধিক্ষেত্রে আরও বিস্তব বা ?পরিবাববর্গের 
মঘছে, প্রতাহ ই সকল রাজাদিগের প্রতিযৃদ্িগুলীর যথানিয়মে 
[হয়। এখানে সাধু সন্ন্যানীদিগের বসবাসের জন্য পুরাকাল হইত্ে 
রী প্রতিঠিত আছে, এ মঠে অগ্তাপিও বিস্তর সাধু সন্ধযাসীরা 
উররিয়া' নীতি াধরারিতের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন। এই 
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মহীশুর রাজাম:খ্য রেলিডেপ্ট মহোদয়ের বাঙ্গালোর ও ্রীরক্গপন্ 
ছুই নগরের শোভা দর্শন যোগ্য । 
মহীশুর রাজা দেশীয় হিন্দু রাজার অধীন, মান্দ্রাজের গম 
দাক্ষিণাত্যের সমভূমিতে ইহা অবস্থিত। হায়দার আলি ৪ টিগুঃ 
তানের প্রাদ্ুডাবকালে এ রাজ্যের বিলক্ষণ ক্ষমত। বৃদ্ধি হইয়া 
পূর্বদিকে বাঙ্গালোর, এখানে ব্রিটিশ কমিশনার*ও অনেক ব্রিটিশ টৈ 
অবস্থান করে। দক্ষিণে মহীশুর রাজ্যের রাজধানী । ১৭৯৯ খুঃ হারা 
আলি ও টিপুস্বলভানের শাসন কালে ইংরাজেরা যখন নগরুটা অবঃ 
করেন, তৎকালে ই যাযুদ্ে মহাবীর টাপু হত হয়েন। প্রন 
কাবেরী নদীর দীপোপি হায়দার আলির রাষ্ধানী ছিল। 
মহীশূর প্রাসাদ হতে দক্ষিণদিকে দশ মাইল দূরে শ্রী 
নামে একটী নগর আছে । পৃন্বে এই স্তানে হাইপার আলির রা 
ছিল, স্থতরাং হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ €দবমন্দিরের নিকট বু অর্থ: 
সহকারে আপন ইচ্ছামত ভারত বিথ্যাত দিল্লী নগরের যুন্মা মগ 
অনুকরণীয় এক মনোমুগ্ধকর মসজিদ তি “গত করাইয়া » 
কীন্তি প্রতিঠঠিত করিয়াছিলেন, অগ্তাপি... এ সুন্দর মসজিদটীহ 
দেহে দণ্ডায়মান থাকিয়? তাহার নশগুণ ঘোষণা করিতেছে, শ্রী 
সহরটা দেখিতে পরিষ্কার, ধাস্তাগুলি প্রশস্ত । এখানে বহু ণে 
বসতি আছে, কাবেরী নদীর চরছ্বীপের উপরিভাগে উহা অর্থ 
এখানে শ্রীরঙ্গজীউর যে প্রাচীন দেবালয় বর্তমান আছে, উদ 
রঙ্গজীউর মনির নামে প্রসিদ্ধ। * এই দেবের নাম অনুসারে ৭ 


নাম শ্রীরঙ্গপত্তম্‌ হইয়াছে । 


কথিত আছে, গৌতম মুনির জনৈক শিল্য এই স্থানে রি 
০2১০৯ --০ আগিস। পিত্র রি 


চামুণ্ডাদেবীর মন্দির ১৩৩ 
25০৯১৮25৯৮৯ 
হী, অন্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া তিনি *কিংকর্তব্য* এই সার- 
6 প্লোকটী হৃদয়ঙ্গমপৃরব্বক সেই স্তানে যথায় মুন্ডিটা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 

গ্বানে একটা গভগৃহ নিম্মাণ করিয়। এই পবিত্র দেবমু্ডিটা প্রতিষ্ঠা 
রয়া তাহার নিত্যসেবার বন্দৌোবন্তপৃর্বক মনের স্থুথে কালাতিপাত 
রতে থাকেন। হহার কিছুদিন পর মহীশূরের রাজকন্যা [যনি 
মাত্র উত্তরাধিকারিণী ছিলেন, সেই কন্তারত্বগ্রহবশতঃ কঠিন পীড়া- 
 হন,রাজার বন্থ টেষ্রাসত্বেও এই রাজকন্তার পীড়। কিছুতেই উপশম 
টপ না দেখিয়া তিনি হতাশ হইলেন ॥ এমন সময় সৌভাগ্যক্রমে 
যব রামানুচাধ্য এই রাজ্ো পদার্পণ করেন এবং রাজকন্তার কঠিন 
ডার বিষয় অবগত হন। তাহার চেষ্টায় এবং যত্বে অল্পদিনের মধ্যে 
রাপকন্তাকে তিনি'সেই কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করিলেন । তথন 

1 তাহাকে পুরস্কার প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে,তিনি রাজকন্ঠাকে 
থার শিষ্া হইতে আদেশ করেন। এহনূপে রাজকন্যা তাহার শিষ্যু্ 
ণকরিলেন। ভারতের চতুদ্দিকে এই শুভ সমাচার বিঘোষত হইলে 
বোক্ত গৌতম খধির শিষ্য তাহার নিকট শ্রীরঙ্গজীউর নবলোকে অব- 
র্‌ এবং ভগবানের গর্ভগৃহে বাস করিবার সময় কষ্টের ব্ষিয় অতি 
থিতরে জ্ঞাপন করেন। তখন আচার্য্য মহাশয় তাহার এক কার্ডি 
পনের জন্য শিফ্যা রাজকগ্ঠাকে এই দ্লেবতার একটা মন্দির নির্মাণ 
্লাইয়া যাহাতে স্চাকরূপে নিত্যনেবা হয়, তাহার উপায় করিবার 
গদেশ দেন।" গুরুর উপদেশ মত রাণকন্তা সেই গরগৃহের উপন্ধ এই 
₹ গোপুরযুক্ত দেবালয়টা নিম্মাপ করাইয়া! অতি সমারোহে শ্রীরঙ্গ- 
[উর উক্ত ৃষ্তিটী প্রতিষ্ঠিত করেন | এইরূপে এই দেঁবালয়টার সৃষ্টি 
়াছে, এই মন্দিরের চুড়ার উপরিভাগে পাঁচটা পিত্তলের কলসী 
ভা পাইতেছে । শ্রীরঙ্গমজীউর মন্দিরের সন্নিকটেই ভগবান নৃসিংহ- 


১৩৪ তা অমণ-কাহিনী 


দেবের অপূর্বব মন্দির যান । এখানকার ছুইটা যন সথানী 
রাজার অধীন। দেবালয়ের বাস্ধ কারণ রাজছ্েট হইতে বাতির 
৮০০০২ হাজার টাক] বরাদ্দ আছে। 

এখানে উপস্থিত হইলে নিয়লিখিত ছরটব্য স্কানগুপির শোভা দর 
করিবেন: ১। হ্রীরগ্গজীউর দেবালয়, ২। নৃরসিংহাদেবের দেবাল। 





৩। আলিম্ুলতানের সাবি স্থান, ৪॥ টিপুম্থলতানের করর সাঃ 
৫। আলামনিদ্‌ নামে একট শুনার কারুকাধ্ঘ বিশিষ্ট মসজিদ। ও 
সকল শ্বানর শো তা এবং সৌন্য্য দশন করিয়। মান মনে ভিগবা 
রামেশ্বরজীউর ভ্ীচরণ ধ্যান ধুরিতে করিতে গোমস্তা ও তথাকা 
পাণ্ডার উপদেশ মত সহর হহতে মহীশুর নামক ছ্েশনে উপস্থিত & 
লাম। হস্পেট নামক স্থান ইহাতে যে পাওাচক সঙ্গে লইয়াছিবা 
ভাভাকে মার চারটা টাকা। প্রদান কারস সন্তু করিলাম। এর 
এখানকার কাষ্য সকল সম্পন্নপূপ্দক রামের ত্রীথ দশনের জন্য প্রা 
হহলাম। বলাখাহুপ্য এখান হহচত, রামেশ্বর বাহতে হই ইলে প্র 
মাছুরা, তথ। হইে [ভিন্ন লাহনে রামেশ্বর তীর্থে পীছিতে হয়। গা 
বর্গের ভ্ীতর জন্য শ্ীরঙ্গপন্নের টপুস্থলতা মেহ সমাধিক্গে 
মনোমুগ্ধকর চতত্রর দৃশ্য প্রদত্ত হয়। 


মাছুর। 
মাছরা একটা ঈংশন ঠ্টেশন ॥ ভাটৈ নদীর দাক্ষণণ্তীরে মান 
দক্ষিণ পশ্চিমে ১৭০ “ক্রাশ দুরে সহরটী অবস্থত। এহ জংশন 0 
হইতে যে অপর মার একটী ব্রাঞ্চ্লাইন আছে, যে লাহনটা ৭ 
এখান হইতে রামেশ্বর ভীথ স্থানে যাইবার জন্য পাশ্থাম পর্যন্ত গি 
সেহ লাহন দেখিয়া একবার শ্রএ/র[মেশ্বরজীউর শ্রীচরণ ধ্যান করি' 





০15০ 
দানা 


পলি এ। 








আল শ্ছুলতাতের সমাধি স্থন। [১৩৪ পুষ্ঠ ] 


মাদুর! ১৩৫ 


মারা ভারতের অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত নগর। পূর্বে পাণ্যগ ৭ 
এই নগরের রাজ1 থাকিয়া রাজ্য শান করিতেন। কর্ণাটের প্রকাণ্ড 
দমভূমিই এই পাগাজাতির বাস স্থান। ইহার পশ্চিমপীমানা ঘাট- 
পর্বত নাষে খ্যাত। পাগ্যদেশে ছুইটা প্রাচীন রাজ্য ছিল, ইহার 

উত্তরাঞ্চলে চোল! রাজ্যের রাজধানী “কাঞ্কীপুর,* আর দক্ষিণাঞ্চলস্থ 
্ন্দান” রাজোর রাজধানী এই সহর মাদুর পামে গ্রসিদ্ধ। 

এ্রূপে একাদঘ শতাব্দী পধ্যন্ত তাহারা রাজত্ব করেন। কথিত 
আছে যে, শেষ পাণ্য রাজা ম্ন্বর বা গুণপাণ্তয আপন প্রতিভাবলে 
ঈৈনদিগকে সবংশে ধ্বংশ করিয়া নিকটবন্তী চোলরাজা জয় করেন। 
তৎপরে উত্তরাঞ্চল হইতে একদা এক ক্ষমতাপন্ন ও সমুদ্ধিশীলী হিন্দু 
রাজা, সসৈন্তে এখানে উপস্থিত হইয়া পাণ্যবাজাকে আক্রমণ করেন, 
তাহার অমিতবিক্রমে পাণ্যরাজকে পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে রাজ্য 
ছাড়িয়! পলাইতে হইল । তদবধি ইহ! বিজয় নগরের বিশাল সাম্রাজ্য- 
ভুক্ত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে নায়েক বংশের পত্তনকর্ত। মহাবীর 
বিশ্বনাথ এখানে শাসনকর্তা পে বিজয়নগর হইতে প্রেরিত হয়েন। 
কালক্রমে তাহার বংশধরের| সৌভাগাশালী রাজা হুইয়| রাজ্য শাসন 
করেন। বিশ্বনাথ জীবিত অবস্থায় তাহার অধীনস্থ সৈম্ সামস্তদিগকে 
এবং ৭২ জন প্রধান কন্মচারীকে রাজ্যের মঙ্গলের জন্য নানা স্থানে 
হাম দান করেন। ইহাদের বংশধরের| সেই বিশ্বনাথ প্রদত্ত ভূমি 

 অগ্জাপও ভোগ করিতেছেন । বিশ্বনাথের পরবত্তী রাজগণের মধ্যে 
তরিমলই মহাপরাক্রমশানী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর 
রাঙাটা নানা ভাগে বিভক্ত হইয়* যায় । ১৭৪০ খুঃ এই মাছুরা চান্দা 
শাহেবের হস্তগত হয়। তৎপরে ১৮০১ খৃঃ কর্ণাটের নবাব কর্তৃক এই 
গাঙরা সহরটা, ব্রিটিশ গবর্ণমে্টকে উপহারস্রূপ প্রদত্ত হয়। 





১৩৬ তীর্ধ-ভ্রম ণকাহিনী 


কথিত আছে, পুরাকালে এখানে একটী বিখ্যাত চতুষ্পাঠী ছিল। 
প্রবাদ এইরূপ, স্বয়ং মহাদেব এই চতুপ্পাঠীতে হীরকমণ্ডিত একথানি 
আসন রাখিয়্াছিলেন। এই আসনখানি এমনই গুণসম্পন্ন ছিল থে, 
কোন যোগা ব্যক্তি এখানে উপস্থিত হইলে আসনখানি আপন] হইসে: 
বিশ্বীত হর আগস্তককে বদিতে আহ্বান করিত। কিন্তু কোন 
অযোগ্য ব্যক্তি এই চতুষ্পাীতে প্রবেশ করিতে আদিলে উহা আগনা- 
আপান মঙ্কুচিত হইভ। এই আসনের ক্ষমতাবলে চতুষ্পাঠীন্থ লোকেরা 
কোন্‌ ব্যক্তি যোগ্য এবং কোন্‌ ব্যক্তি অযোগ্য তাহার পরাক্গ 
করিতেন। 

মাদুরা মহরের অপর একটা নাম মধুরুপূরবী। অবগত হইলাম, 
এখানে যে সকল প্রাচীন অদ্ভুত দেবালয় এ.ছে, তদ্দশনে বিদ্য়াথি 
হইতে হয়। যথন রেল ভাড়া দিয়! এই স্থানে উপস্থিত হইনান। তখন 
সহরের শোভা এবং অদ্ভুত দেবালয়গুলির স্থন্দর দৃশ্য সকল দশননা 
করি কেন? এখানে আহারীয় সমন্ত দ্রধ্যও পাওয়া যায়, মাছুরা সহরে 
বহু লোকের বসতি আছে। 

এই লহরটী নামেও যেরূপ শ্রুত মধুর *. পুরী” বসবাছের 
পক্ষেও সেইবপ সুখপ্রদ। এখানকার ব্রাস্তাগুলি পরিষ্কার ও পারচ্ছহ। 
ট্রেশনের সম্মুখে “মলমল+ নামে একটা ঘন্মশালা বিরাজমান । এ 
ছত্রবাটাতে বান করিবার কালে সকল বিষয়ে স্থাবিধা দেখিলাম, কি 
প্রতি রোজ প্রতি ঘর প্রতি চারি আন! হিসাবে ভাড়া! দিতে হয়, এত 
তন্ন ্বারবান, বেহারাদ্দিগের পারিতোধিক স্বতন্ত্র। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে 
এতাবৎকাল যত ছত্রবাটীতে বাস করিলাম, কিন্তু কোথাও ভা 
দিতে হয় নাই, কেবল দ্বারবান, বেহারাদিগকে কিছু কিছু পারিতোধি 
দিছিলাম কিঅ এখানকার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র দেখিলাম |, ছত্রবাটীণ্ে 
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ভাড়া দেওয়। প্রথ! আমর! এই প্রথম দেখিলাম। যাহ! হউক, বাধ্য 
হইয়া এই ছত্রবাটী মধ্যে তিনখানি ঘর ভাড়া লইয়া ইহার ছাদের উপর 
হইতে সহরের চারিধারের দূত দেখিয়! লইলাম, তৎপরে কিঞ্চিৎ 
বিশ্রামের পর জঠরানল নিবৃত্তির জগ্ত আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহের নিনিত্ত 
গোমস্তা ঠাকুরের সঙ্গে বাজারের দিকে গমন করিলাম । এই ছত্রবাটীর 
অনতিদুরে বাজার আছে, তথায় আবশ্রকীয় সমন্ত দ্রব্যই পাওয়া যায়। 
ভরিতরকারী এখানে এত সন্তা যে, ছুই আনার বাজার খরিদ করিলে 
একটা বড় গৃহস্থের স্বচ্নে!চলে | নানাবিধ ফলও প্রচুরপরিমাণে পাওয়া 
*যার়, কিন্ত আশ্চধ্যের বিষপ্ধ এই যে, যে স্থানে শত সহস্র লোকের বস- 
বাল, সে স্থানে মাটীর হাড়ি পাওয়া যায় না। যাহা হউক, কোন 
প্রকারেও আহারের বন্দোবস্ত করিয়া সেদিনকার মত তথায় বিশ্রাম 
করিলাম, কারণ ক্রমাগত এক গাড়ী হইতে অন্ত গাড়ীতে উঠিয়া মোট 
গাতরীগুলির তত্বাবধান করিতে করিতে এবং নিয়মিত নিদ্রা না হওয়ার 
অতাস্ত ক্লান্ত হহয়াছিলাম'। 
পর দিবস প্রত্যুষে দেব দর্শন ও মহয়ের শোভা দর্শন করিবার অন্ত 
বহিগ্নত হইলাম। দুঃখের বিষয্ব এই যে, কলিকাতা হইতে এত দুর 
আসিলাম, দুই-চারি স্থান ব্যতীত এপ্রদেশে কোন স্বজাতি বাঙ্গালী 
ভায়াকে দেখিতে পাইলাম না। এখানকার প্রধান দেবত| সুন্দরেশ্বর 
স্বামী। কথিত আছে, পুরাকালে দেবরাজ ইন্্র স্বয়ং এই দেব ও দেবী 
মীনাক্ষীকে মনোমত সজ্জিত করিয়া প্রতিষঠাপূর্বক আপন মহিমা 
প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে যাত্রীগণকে প্রথমে শিব-গঙ্গ নামক 
তীর্থের পবিত্র বারি স্পর্শ করিয়া দেব স্থানে পূজা করিতে যাইতে হয়। 
তরেতাধুগে শ্রীরামচন্ত্র সীতাদেবীর দন্ধান পাইয়] সসৈত্ঠে লঙ্কা যাইবার 
পুর্বে এই সুন্নরেশ্বর স্বামীর পুজা করিয়াছিলেন । 
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এই দেবালয়টা প্রাচীন ও বৃহদায়তন। এরূপ প্রকাণ্ড মন্দির 
অগ্ঠাপি কোথাও দেখিতে পাই নাই। তাই বলিতে হয়, দাক্ষিণাত্যে 
যত ভ্রমণ করিবেন, ততই আশ্চর্য আশ্চর্য দৃগ্ঠ দেখিয়া চমতকৃত হই- 
বেন, সনোহ নাই । যগ্যপি গোমশ্াটী আমাদের সঙ্গে না থাকিতেন, 
তাহ হইলে দাক্ষিণানা প্রদেশে কত ভাল ভাল দেবালয় আমাদের 
ভাগো দর্শন লাভ হইত না। চত্রবাটা হইতে সুন্দরেশ্বর স্বামীর দেবা 
লদ্গ অন্যুন অদ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। স্পদ্ধীলহকারে' বলিতে পার! 
বায় যে, এই দক্ষিণ প্রদেশের মত অদ্ভুত দেবালয় এবং দেবতার শর 
ভারতের চারি ধামের মধো আর কোথীও নাই, কি অদ্ভুত ব্যাপার, 
কোন্টা রাখিয়া! কোন্টার প্রশংসা করিয়া বর্ণনা করিব। এই দকল' 
স্বচক্ষে দর্শন না করিলে কিছুই বিশ্বাস হয় না। এখানকার গোপুর- 
গুলির উচ্চ উচ্চ প্রতিমৃন্তিগুলি ও নানাবিধ কারুকাধ্বিশিষ্ট স্তস্ত সকল 
এবং বিগ্রহাদি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া ভাবিবেন থে, ত্রিমার্গের এ 
কোন্‌ স্কানে উপস্থিত হইলাম। স্বর্গ, মর্ত্য না বলিরাজের পাতাল- 
পুরী--ঘথা় স্বয়ং ভগবান পুরীর দ্বার রক্ষা করিতেছেন। আহা! কি 
শান্তপ্রদ প্রেমময় মধুর দৃপ্ত ! যাহা দর্শন করিয়াছি, দ'ণংনর শেষ 
ভাগ পর্য্যন্ত এই সকল দেবতা ও দেবালয়ের চিত্রা হৃদয়ে অঙ্কিত 
থাকিবে । এ প্রদেশে অনেক স্থানে অনেক প্রকার স্থশ্ী এমন কি 
ইহ! অপেক্ষা বৃহৎ 'দবালয় দণন করিয়াছি সতা, কিন্ত স্বর্গতুলা শাস্তি- 
প্রদ চারি সার করিয়। শ্রেণীবদ্ধতাবে স্তস্তগুলি সজ্জিত, তাহার মধ্যে 
জপ প্রবাহিত হইবার পয়ঃ প্রণালী আর কোথাও নয়নগোচর হয় নাই। 
এই নকল অস্তুত ব্যাপার দর্শন করিলে প্রেমভরে মেই পরম প্রেমময় 
পতিতপাবন শ্রীহরির শ্রীচরণে ভক্তির উদ্রেক হইতে থাকে । এখান- 
কার মূলমন্দিরের সন্মুথেই প্রকাণ্ড গণেশজীউর মুস্তি প্রথমে দর্শন পাই- 
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বেন। আরও স্থথের বিষয়, এই স্থানে পুজারীদ্িগের কোন প্রকার 
জুলুম দেখিতে পাওয়া যায় না। যাত্রীরা সাধ্যমত যাহা দান করেন, 
তাহারা তাহাতেই জন্তষ্ট হন; যদিও এ প্রদেশে অধিকাংশ দেবালয়ে 
স্থফলের নিয়ম আছে, কিন্তু স্থানে স্থানে আবার এ প্রথা নাই । এই 
মাছুরায় সকলের নিয়ন দেখিলাম না, কিন্তু সুন্দর স্বামীর দেবালয়ের 
মধো এই নিয়ম দেখিলাম যে, দেবস্থানে একটা ফল উৎসর্গ করিতে হয়। 
দক্ষিণ ভারতবর্ষের মন্দিরের ন্যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির উত্তর 
ভারতবর্ষে কুত্রাপি নাই। এই মন্দিরগুলির অধিকাংশই চতুক্ষোণ ও 
দীর্থাকার। ইহাদের এক£একদিকে উচ্চ সিংহ দ্বার শোভা বিস্তার 
করিয়া আছে। সকলের মধ্যস্থলে দেবালয়, দাক্ষিণাত্যে একটী অদ্ভুত 
নিয়ম দেখিলাম, যে স্থানে পূজারীগণ থাকেন, প্রায় সকল দেবালয়ে 
তাহার পরবর্তী স্কানেই এক দল নর্ভকী থাকেন। উহারা “দেবদাসী* 
নামে খ্যাত। অবগত হইলাম, এরূপ দেবদানী কোন দ্েবালয়ে ২০০০ 
সহশ্র, কোনটীতে অত্যাধিক থাকিয়া দেবকার্ষোয রত আছেন । ইহার! 
নানা জাতীয় এবং সংকুলোদ্তবা । কেন না কোন অপুত্রক এখানকার 
কোন দেবালয়ে আসিয়া মানস করেন যে, হে ভগবান! আমার 
সন্তান সস্ততি না হওয়ার জন্ত বংশ লোপ পাইতেছে, অতএব কৃপা- 
পুর্বক আমার পুত্র বা কন্ত। সন্তান প্রদান করুন? এইরূপ মানতের 
পর যস্ঘপি প্রথমেই সেই ভক্তের কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তাহা হইলে 
তিনি“ভক্তিভাবে ্র কন্তাকে কিছু অর্থসহ দেবাপণয়ে রাখিয়া যান। তাহা" 
দের মতে ইহা অতি পুণ্য কাধ্য বলিয়া গণিত। কালক্রমে এর কন্তা 
বয়োপ্রাণ্ত হইয় দেব সেঞ্টুয় রত হন, কিন্ত যদি এইরূপ কোন দেব 
দাসী হী হয়, তাহা হইলে সমাজে তাহার পিতামাতাকে আত্মীর- 
-ম্বজনের নিকট নিন্দনীয় হইতে হয় না। 
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সুন্দরস্থামী নামক লিঙ্গরাজের মন্দিরের পার্থে অন্ত এক প্রকোষ্ঠে 
মীনাক্ষীদেবীর মন্দির শোভা পাইতেছে। মন্দিরাভ্যন্তরে জগজ্জননী 
হীরা মুক্তাজড়িত বহু মৃল্য অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া মন্দিরটী এক 
অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। দেবীর সম্মুখে বৃন্দাবনে 
শেঠেদের দেবালয়ের প্রাঙ্গণের স্যায় একটা সোণার তালগাছ দেখিতে 
পাইবেন। এই দেবালয়ের ভিতর অনেক স্থানে লৌহ গরাদেষুক্ত 
কপাট-_তাহাতে নয় শত করিয়া বড় বড় প্রদীপ অ'ট। আছে, 
প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় যখন এই সকল প্রদীপগ্লিকে প্রজ্জলিত করা হয়, 
তখন মন্দিরটা কিরূপ সুন্দর দেখায়, তাহা' সহজেই অন্যান করিতে 
পারেন। মিনাক্ষীদে বীর মন্দিরের চূড়াটা স্বর্ণপাতে পণ্ডিত। প্রতাহ 
আরতির সময় মান্জ্রাজী বাজনা! বাজিবার স্থবন্দোবস্ত আছে। কি 
অদ্ুত ব্যাপার । দেবদেবীর যে সকল বহু মুল্য আসবাব দেখিলাম, 
তাহা লিখিয়া কত জানাইব। রৌপ্যনিশ্মিত প্রকাণ্ড হস্তী, সুন্দর রথ 
ও নানাপ্রকার যানবাহনাদি যাহ! দেখিলাম উহাই উল্লেখযোগ্য । 
সোপার পাতষোড়া ছুইখানি বৃহৎ পান্কী ও ছুইটা বহু মূল্য পান্ন। ও 
মুক্তাজরড়িত ছত্র দেখিলেই আশ্চধ্যান্থিত হইবেন। স্থানীক্ পুচ নদিগের 
নিকট অবগত হইলাম, এই দেবের কেবল অলঙ্কারগুলি* মূল্য তিন 
লক্ষ টাকার অধিক, এতত্তিন্ন দেবষ্টেটেরও বিস্তর আম আছে। মাছুরা 
সকল দিকে সকল বিষয়ে সুন্দর এবং খ্রশ্বধ্যশালী। স্থতরাং ইহার 
মধুপুরী নাম সার্থক হইয়াছে। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত মাছুরার 
প্রাচীন মন্দির সমূহ পথের একটা চিত্র প্রদত্ত হইল। 

মাছুরা সহরের দক্ষিণে যে একটা অপূর্বঘ প্রস্তর খোদিত বড় বড় 
পুত্তল সঙ্জীকৃত মন্দির আছে, এ মন্দিরের দৃপ্ত অবলোকন করিলে 
আত্মহার! হইবেন, মন্দেহ নাই। এই অত্যুচ্চ নয়নানন্দদায়ক মন্দিরের: 












তল তুন্ঠয ও 


প্র ডাছিনদিল 


এল দিন সত 
কস 


রঃ মাছুরা ১৪১ 


শিখরদেশ হইতে নি্নভাগ পর্যাস্ত যে ভাবে পুত্তপগ্ুলি খোদিত হইয়া 
সঞ্জিত আছে, এইরূপ কারুকাধ্যবিশিষ্ট পরিষ্কার অবস্থায় মনোহর দৃ্ 
অস্তাপি আর কোথাও নয়নগোচর হয় নাই । যাহা হউক, ভগবানের 
কৃপায় নির্কিিদ্বে এখানকার মন্দির ও দেবতাদদিগের দর্শন করিয়া এতা- 
বৎকাল ধীহার দর্শন আশে সংসারের মায়াবন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলাম,সেই কুপাবান ও দ্যুতিমান ভগবানের ভগবান শ্রীরামচন্ত্রের 
আরাধাদেব যিনি এখানে রামেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছেন, তাহার 
প্রীচরণ দশন করিয়া আমাম্দর মহাব্্ত উদ্যাপন করিবার জন্য প্রস্তত 
হইলাম। যে শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মধারী স্বয়ং পূর্ণবর্ষ, ধাহার করুণায় এই 
বঙ্গাণ্ড পরিচালিত) যাহার ইঙ্গিতমাত্র স্থটটি স্থিতি লয়প্রাপ্ত হয়, যে 
গরম পুরুষ স্বয়ং শ্রীহরি আপন ইচ্ছায় নরাকারে চারি অংশে বিভক্ত 
হইয়। ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণপূর্ব্বক নরলোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য 
অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ভগবান শ্রীরামচন্ত্র কিরূপে সীতা 
দেবীকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ভারতের শেষ সীমায়, অনস্তদাগর বক্ষে 
এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যাস্ত কি সুন্দর কৌশলে সেতুবন্ধন 
করিয়া হুর্য় রাক্ষশ্রেক্ঠ রাবণ রাজাকে সবংশে বিনাশপুর্ববক সীধবী 
সতী ীতাদেবীর উদ্ধার-সাধনসহকারে আপন গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন, এই সকল লীলাখেলা দর্শন করিবার জন্য মন যেন নৃত্য 
করিতে লাগিল। পাঠকগণের প্রীতির নিমিত্ত মাদুরার দক্ষিণাস্থ 
মন্দিরের একটা চিত্র গ্রদত্ত হইল। 








১৪২ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিন 


শ্রীস্ত্রীরামেশ্বরজীউ 


মাছর! সহর হইতে রামেশ্বর তীর্থ দশন করিতে যাইছে হইলে 
মাছুরা নামক জংশন ষ্টেশন হইতে পাশ্বাবান নামক যে ব্রাঞ্চ লাইন 
আছে, সেই লাইনে ব্েলগাড়ীতে উঠিয়া মাগ্ডাপম নামক ষ্টেশনে অব- 





তরণ করিতে হয় । এই ষ্রেশন হইতে আবার একটা শা! লাইন. 


দেখিতে পাইবেন । ধাহারা সেওপতিদিগের রাজধানীর শোভা দেখিতে 
ইচ্ছা করিবেন, তাহারা এই স্থান হইতে ওঁ পান্বাবান ব্রাঞ্চ লাইনে 
গমনপূর্রবক রামনাদ নামে ঘে একটা বড় ষ্টেশন পাইবেন, তথায় অব- 
তরণ করিয় সেতৃপতিদিগের রাজধানীর শোভা এবং শশ্বর্ষ্য দেখিতে 
পারেন । রামনাদের রাজা সেতৃপতি উপাধিপ্রাপ্ত হন, কারণ শ্রীরাম- 
চন্দ্র কর্তৃক রামেশ্বর দেব প্রতিঠিত হইলে এই রাজা ভগবানের নিত্য 
সেবার জন্য শতাধিক আয়কর গ্রাম দেবতার নামে উৎসর্গ করেন, 
গ্রাম সমূহের আয় হইতে সচ্ছন্দে ভগবানের পুজ1 সম্পর হইয়া থাকে । 
বামনাদে যে সমস্ত লোক বাস করেন, তাহাদের মধো অধিকাংশই 
শৈবধন্মাবলম্বীর। আমাদের গোমস্তা ঠাকুরের নিকট উপদ্দশ পা্ট- 
লাম, রাঁমনাদে এত অধিক লোকের বাস আছে, যদ্বারা শ জ্মিদারীর 
বাৎসরিক আয় এগার হইতে বার লক্ষ টাকা । এক্প জসিদারী এ 
প্রদেশে আর কোথাও নাই বলিলেও চলে। পরম ভক্ত সেডুপতি 
বামেশ্বরদেবের নিতাসেবার বন্দোবস্ত কাবয়! অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করিয়া 
ছেন, এই হেতু রামেশ্বরদেবের শ্রীমন্দিরটা সেতুপতির অধীন হইয়াছে, 
অগ্যাপিও তাহার বংশধরেরা শ্রদ্ধাসহকারে সেই পুর্ব নিয়মগুল পালন 
করিয়া রাজার মহিমা গৌরবাম্বিত করিতেছেন। সেতুপতি কেবল যে 
রামেশ্বরদেবের পূজার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এমন নয়, এই রামেশ্বর 
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৯2 2০৮২০4252452: 
দেব ব্যতীত তিনি স্বীয় রাখনাধ নামক রাজধানী মধ্যে “কোদও 
রামন্থামী, বিশ্বনাথ স্বামী, বাণশঙ্করী, নীলকণ্ঠী ও রাজরাজেশ্বরীদেবীর 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।” আরও বিদেশী যাত্রাদিগের বিশ্রামের নিমিত্ত 
রাজধানীর নানা স্থানে ছত্রবাটা নিষ্মাণ করাইয়। অমরত্বলাভ করিয়া- 
ছেন। ১ 
মাগ্ডাপম্‌ ছ্রেশনটার দৃপ্ত ঠিক একখানি স্থশোভিত চিত্রের স্তায়। 
এই ট্রেশনে একখানি রেলওয়ে যাত্রী-স্ীমার অপেক্ষা করিতে থাকে । 
ট্রেথানি পৌছিবামাত্রই উক্ত" ষ্টামারথানি যাত্রীদিগকে লইয়া পক্‌- 
প্রণালী নামক সাগরের উপর দিয়া প্রায় ছুই মাইল পথ তামিতে 
ভামিতে অতিক্রম করিয়। এক ঘণ্টার মধ্যে রামেশ্বর নামক দ্বীপে উপ- 
স্থিত হয়। এই গ্ীমার হইতে যাত্রাকালীন সাগর মধ্যস্থ মতস্ত ও 
অপরাপর জলজন্তগুলির ইতস্ততঃ গমনাগমন দেখিলে কত আনন্দ অনু 
ভব করিতে থাকিবেন। এই স্থানের জল এত দচ্ছ ও স্থিরভাব যে, 
সহজেই উহাদের গতিবিধি দেখিতে পাওয়া যায়। এই পক্প্রণালীর 
উপর হইতে ভগবান শ্রীরামচন্ত্র কপিবানরাদিগের সাহায্যে ফে সেতু 
বন্ধন করিয়াছিলেন এবং সীতাদেবীর ডদ্ধার-নাধন হলে সাগরের 
অন্থুরোধে শ্রীরাম আজ্ঞার লক্মণদেব সেতুর যেথে স্ান ভঙ্গ করিয়া 
দরিম়াছিলেন, উহা সষস্তই দেখিতে পাওয়া যায়। এখান হতে সেতুটা 
দেখিলে /যেন ঠিক একটী লম্বা প্রস্তর রেখা বরাবর জলের উপর পাতত 
রহিয়া শ্রীরামটরণ ধ্যান করিতেছে। এহরূপ ভ্রম হয়, সেই সেতুর 
ভগ্রাংশের মধা দিয়া কেবল ,অনবরত দাগরআোতের গতিবিধি হই- 
তেছে। সেতুটার চতুদ্দিকেই সাগরপলিলে পরিপূর্ণ। মাহা! কি 
অপরূপ মনোহর দৃশ্ঠ | এই সমস্ত ভগবানের অসাধ্যাধন লীলাখেলা 
দর্শন করিলে সুখী হইবেন, সন্দেহ নাই । 


-১৪৪ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 


স্বীমারথানি বামেশ্বর দ্বীপের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র ঘাট মাঁঝিরা 
নিয়মানুসাত্ে কতকগুলি নৌকা পাঠাইয়! যাত্রীদিগকে তীরে পৌছিয়। 
দেয়। এই তীর হইতে ভুবনবিখ্যান্ত রামেশ্বরদেবের দেবালয় অন্যুন 
তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত, কিন্তু যাত্রীদিগের সুবিধার জন্ত রেলওয়ে 
কোম্পানী এট তিন ক্রোশ পথের জন্য রেল বিস্তার করিয়া কত স্বিধা 
করিয়াছেন, তাহা লেখনীর দ্বারা বাক্ত করা! যায় না। , এ সাগরতীর 
হইতে ছোট রেলযোগে বিনা! কষ্টে ভারতের শেষ দীমায় প্র প্রাচীন 
পবিত্র তীর্থ শ্কানের নিকট যে ষ্টেশন ত্যাছে, তথায় নির্বিঘ্বে পৌছাল 
যার । পশ্ববান নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিয়! কেবল চালাঘর, তন্মধেচ 
একটা পাকা চত্রবাটা ও কয়েকথানি দোকান ঘর দ্বেখিতে পাইলাম । 
এখানে অশ্ব-যান ও গৌ-ধান উভয় যানই ভাড়া পাওয়া যায় । আমরা 
কিন্তু রেলযোগেই গিয়াছিলাম, স্ততব্রাং যাত্রাকালীন রেলগাড়ী হইতে 
পথিমধো অংনকগুলি ছত্রবাটী দেখিতে পাইলাম, ষাহারা এখান হইতে 
তীর্থ স্থানে হাটাপথে গমন করেন, তাহারা এই দকল পাস্থশালায 
বিশ্রাম করিয়া থাকেন । 

এই ছ্রেশন হইতে বহির্গিত হইয়া একটী জ্গনশূন্ত মাঠ পাইবেন, 
সেই মাঠ পার হইলে পর আবার একটা পূর্ব পশ্চি; 'বন্তৃত রাস্তা 
পাইবেন, এ রাস্তাটা বরাবর রামেশ্বরের মূলমন্দিরেস [নকট শেষ হই. 
য্াছে। রাস্তার ছুই ধারে সারি সারি আত্্র, নারিকেল ও তাল বৃক্ষ 
সফল দণ্ডারমান থাকিয়া যেন যাত্রীদিগকে ভগবানের দর্শনের জন্য পথ 
প্রদর্শন করাইতেছে । পথিমধ্যে এক স্ানে একটা আশ্চধ্য বুক্ষ দেখি- 
লাম, যাহার গুড়ির নিম্নার্দে পাষাণে পরিণত হইয়াছে, অথচ লকলেই 
এক বুক্ষটীকে ভক্কিসহকারে পুজা করিয়া থাকেন । ৃ 

লগরমধ্যে দেবের বাহন জীরম্ “হন্তী” সকল তারকেশ্বরের বাহনের 
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্থায় ইতস্ততঃ ধিচরণ করিতেছে দেখিতে পাইবেন | মুলমন্দিরের সঙ্গি- 
কটেই যাত্রী থাকিবার বালা পাও] যায়। আপন সুবিধামত এই স্থানে 
বানা লহতে হয়। দেবালয়ের বহির্ভাগে যে নকল বাদাবাটীতে অপরাপর 
যাত্রীরা বাসা লইয়াছেন। উহা দেখিয়া বুঝিলাম, এ সকল ধাসা বাটাতে 
এক প্রবেশ দ্বার ব্যতীত অপর কোনরূপ জানালা বা বায়ু প্রবেশের 
পথ নাই, এরূপ বাসায় বান করা অতাপ্ত কষ্টকর হয়, আমাদিগকে 
কিন্তু রূপ ঘরে থাকিতে হয় নাই, কারণ আমাদের গোমন্তার অনু- 
রোধে পাণড পুর্ব হইতে তাহার ,নিজালয়ের এক পাংশ্ব এক নির্জন 
স্থানে আমাদিগের বাসস্থান নিদেশ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাদের 
স্্রীলোকেরা বেশ স্বাধীনভাবে আমাদের নিকট আলিয়া কথাবার্তা 
কহিতে লাগিলেন, কেন না এখানে ইহাদের অস্তঃপুর অবরোধ প্রথা 
নাই। 
এই তীর্থে গয়াধামের স্টায় অনেকগুলি পাণ্ডা নিযুক্ত গোমস্তা, 
চারিধারে পরিন্রমণ করিয়া 'পাগাদিগের খতিয়ান বহি সঙ্গে লইয়া 
পূর্বপুরুষ দগের নাম ধাম প্রকাশসঙ্ককারে যাত্রীদিগকে আয়ত্ব করিতে 
থাকেন এবং প্রত্যাগমনকালে থাতয়ান বধাঁহতে তাহাদিগকে নাম 
স্বাক্ষর করিয়া লইয়। থাকেন। এই সকল গোমস্তা বাঞ্চানীদিগকে 
দেখিতে পাইলে অত্যন্ত যত্ন করিয়। নমাপন পাগডার নিকট লইয়া যাই- 
বার চেষ্টা করেন, কারণ পাগাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালী বিশেষতঃ স্ত্রীলোক 
সঙ্গে থাকিলে তাহা নিকট সকল বিমরে দুছ পয়সা উপার্জন করিতে 
। গারিবেন । আমাদের নিকট যে গোমস্তা ঠাকুর ছিপেন, তিনি পরব 
| হইতে আমাদের লোক সংখা! পত্র দ্বারা লিখিয়া এখানে পাগার 
| নিকটে সংবাদ পাঠান, স্ৃতরাং পাপা বাঙ্গালী যাত্রা অবগত হইঞ্জা আমা- 
দেরনিশিও ঢিিনথানি উত্তম গৃহ পুৰ্ধ হইতেই ঠিক্‌ কশিয়া রাখিঙ্কা- 
রি 
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লালা সপ 
ছিলেন। আমর! তথায় উপস্থিত হইয়া! দ্রেখিলাম, ভাবী পাণ্ড গঙ্গাধর 
পিতাশ্বররাম মহাশয় আমাদের নিমিত্ত তত্বাবধানের এবং মোট গাটরী 
বহনের জন্য ছুইটী বেহার! পাঠাইয়াছেন। তাহাদের সহিত গোমস্তা 
ঠাকুর আমাদিগকে নির্দিষ্ট বাসায় লইয়া গেলেন। তথায় যাহা কিছু 
অভাব ছিল দেখিলাম, পাগ্াকে বলাতে তিনি সমস্তই পুরণ করিয়া 
দিলেন। এই বাসাবাট্ীতে বাবতীর মোট গঁটগী ও আসবাব সকল 
স্থাপন করিয়া ধুলা পায়ে একবার ভগবান বামেশ্বরর্জীউর শ্রীচরণ দর্শন 
প্রার্থনা করাতে পাণ্ডা গঞ্গধর পিতান্বরপাম ঠাকুর বেশ আদা হিন্দা 
আদা ইংরাজী মিশ্রিত ভাষার কথা কহিয়া উপদেশ দিলেন, শ্বাবুজি,! 
অদ্য বিশ্রীম করুন, আপনারা পথশ্রমে ক্লান্ত, এখান হইতে দেবালয়টা 
নিকটে অনুমান করিতেছেন, কিন্তু অন্ততঃ দেড় ক্রোশ পথ ন1 হাটিগে 
ভগবান রামেশ্বরজীউর দর্শন লাভ হইবে না|» 
তাহার উপদেশ বাক্যগুলি আমাদের সকলকার মনঃপুত হইল না, 
কেন না সকলেই ধুলা পায়ে ভগবানের দর্শন অভিলাষী, কেই বা 
তাহার উপদেশ বাক্যগুলি হ্বদয়ঙ্গম করিবে । যাহা হউক, কিঞ্চিত 
বিশ্রামের পর আমাদের মনোতুষ্টির নানও তিনি একজন পুজার 
ব্রাহ্মণকে দেব দর্শনের জন্ত সঙ্গে দিলেন। তখন সক "ই আমরা শ্তদধ 
বস্ত্র পরিধানপুন্বক ভগবানের শ্রীচরণ ধ্যান কর্..এ করিতে বাম! 
হইতে বহির্গত হইলাম। প্রথমেই বড় রাস্তার উপর দিয়া মুলমন্দিরের 
প্রথম তোরণ দ্বারে উপস্থিত হইলাম; রামেশ্বর তীর্থ স্তানটা ঠিক যেন 
হরিদ্বারের তীর্থ স্থানের ন্ঠায় দেখিতে, এখানে পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণ 
দরিগের অনেকগুলি পুরীর দোকান পথিমধ্যে দেখিতে পাহয়া সন্ত 
হইলাম। মান্দ্রাজের স্টায় আহাধ্য সংগ্রহের জন্য কোনরূপ কষ্ট পাইতে 
হইবে না। লুচি, কচুরী, সিঙ্গান্া এই সমস্ত প্রতি মের, আট আনা 
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রাবরী বার আনায় খরিদ করিতে পাওয়া যায়। সেঁযাহা হউক, এই 
প্রথম তোরণ দ্বার বা গোপুরটা উচ্চে অন্যান ৬০৭০ হস্ত দেখিয়াই 
স্তম্ভিত হইলাম। সন্ধ্যার সময় হইতে মূলমন্দিরের সম্মুখে একটী উজ্জল 
ইলেক্টি,ক আলো! জ্বাণিবার ব্যবস্থা আছে, এ আলোকের সাহায্যে 
যাত্রীরা স্বচ্ছন্দে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকেন, এই উচ্চ গোপুর- 
টার ছুই পারে ছুইটা অলিন্দা আছে, পরেই অলিন্দার মধ্যে ঞ্ান্তিক ও 
গণেশক্গীউর মুস্তি শোভা পাইতেছে। প্রথম গোপুরের ভিতর দির। 
দেবালয়ে যাইবার প্রস্তর নিশ্মিত সুন্দর স্তন্ত, তাহার উপর ছাদগুলি 
কি শিল্পনৈপুণো প্রস্তত হইয়াছে, দেখিয়া চমতকৃত হইলাম। এই পথটি 
ধরিয়া বহু দূর যাইবার সমর রাস্তার ৫ুই ধারেই ছবির দোকান সকল 
সজ্জিত দেখিতে পাইলাম । এই রাস্তার দক্ষিণদিকে *মাধবতীথ” নামে 
একটা পুষ্করিণী আছে, উহার জলস্পর্শ করিতে ইয়। যেস্তানে এহ 
রাস্তাটী শেষ হইখাছে, তাহার দুইদিক্‌ দিরা দুইটা পথ আছে, 
ছুইটা পথের মধো যে কোনটা 'দিঞা গমন কারলেই বরাবর মূলমন্দিরে 
পৌছিতে পারা যায়। এই দুহুটী পথের মধ্ো পূজারী ঠাকুরের উপদেশ 
মত আমরা দর্গিণ দিকের পথ দিয়া গমণ করিতে লাগিলাম ; কারণ 
অবগত হইলাম, এই পথের দৃগ্ত অতি সুন্দর এবং শীপ্ব মূলমন্দিরের 
নিকট পৌছান যায়। এরাস্ত।টীও প্রায় পূর্বোক্ত স্তম্তাবলম্বিত ছাদ্দ- 
বিশিষ্ট । এ সকল স্তস্তের রান্তাগুলিতে যেন বারান্দার মত আছে, কি 
ন্বর কারুকার্য ! কি স্থন্দরভাবে সঙ্জিত। এই সকল নয়নগোচর 
হইলে মনে হয়, যেন স্বর্গ দ্বার না বৈকুঞ্পুরীতে যাইতোছ। স্তস্তগুলির 
নৈপুণ্য স্থাপত্য নয়নগোচর হইলে ঠিক্‌ যেন চিদম্বরমের কনফসভা 
বলিয়। ভ্রম হয়। প্রত্যেক স্তস্তে নানাপ্রকার দেবদেবী ও রাজাদিগের 
মৃন্তি অঙ্কিত আছে। এইরূপে এই গথ দির! দেবের গ$গৃহে উপাস্থৃত 
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হইয়া! দেখিলাম, একপিকের চাতালে রামনাদের রাজাদিগের মৃত্তি 
খোদিত রহিয়াছে । ইহার পর শিবকুণ্ড নামে আবার একটা পুফরিণী 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাঝ দৃপ্ত অতি মনোহর। এই স্থান হইতে 
মূলমন্দির পধ্যস্ত এরূপ এনেকগুলি কুপ গ্রাতিটিত আছে। প্রত্যেক 
কুপগ্ুণি এক-একটা তীর্থ বণিয়া খ্যাত। মন্দিরের সম্মুখে একটা নন্দী 
মৃত্তি আছে, ত্র মু্িটা একখানি আন্ত প্রস্তর হহতে খোদিত হইয়াছে। 
দেবাণরের চারিদিকেই হল ও বড় বড় প্রাঙ্গণ, কি অদ্ভুত কাণ্ড! 
পূজারী ঠাকুর, ঘিন আমাদের সঙ্গে আগিয়াছিলেন, তাহার নিকট 
উপদেশ পাইলাম । এহ বুলম্দিরের বির্ভগের ধূনর বর্ণ প্রস্তরের, 
মগপটা সেতুপতির দ্বারা নিশ্মিত। এই বহিভ গের মণ্গটার দৃশ্য তত 
মনোমুগ্ধকর নহে, কিন্তু ভিতরের প্রাকারটা দেখিতে যেমন লুন্দর, 
কাকুকাধ্যগুলিও তেমনি চম২কারপ। এই ভিতরের প্রাকারটা মাছুরার 
রাজগণ কর্তৃক ভারতের নান। স্থানের সুদক্ষ কারীকর দ্বার নানম্মত 
ভইয়া এখানে স্থাপিত হহয়াছে। ধন্ত তাহাদের পচ্ছন্দ, আর ধন্য 
ধাহারা অকাতরে জলম্রোতের স্তায় অর্থ ব্যয় করিরা আপন আপন 
কীপ্ডি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। স্থানীর পুঙ্জারীর নিকট অবগত হইলাম, 
যে সকল বহু মুল্য উতকুষ্ট প্রপ্তর এই ঘর দধে] সংযোগ্ত, করা হই- 
য়াছে, এ সঞ্চল গ্রস্তরগুলি বহু বায় ও যত্বের সহিত ।ণংহল হইতে 
খরিদ করা হইয়াছিল । এই বামেশ্বরদেবের মু"মন্দিরটা প্রস্তত করিতে 
অভাব পক্ষে পঞ্চাশ যাট বংনর মময় লাগিয়াছল, ইহাতেই অন্মান 
করুন, কত অথ এ৭ং কত কষ্টে নশ্দিগ্টা অপুব্ন খোসায় শোভিত 
হইয়াছে এবং এই রকল শিঞ্নৈপুণ্য দর্শশকরিতে কত সময় অতি” 
বাহিত করিতে হয়। এক্ষণে বুঝিতে পাগিলাম, প্রধান পাণ্ডা গঙ্গারাম 
পিতাম্বর ঠাকুর কি নিমিত্ত আমরিগকে সেইদিন বিশ্র।ম করিতে উপ- 
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দেশ দিয়াছিলেন। যাহা হউক, দূর হইতে মন্দিরাভ্ান্তরের ডেক্‌ ঢাক! 
রীমুদ্তি দর্শন করিয়া নয়ন ও ভীপন চরতার্থ করিলাম । এইরূপ দেব 
দর্শন করিয়া মেদ্িনকার মত বাদার প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলাম । 

এই পুণ্য স্থানে উপপ্তিত হইয়া পাণ্ডার উপদেশ মত নিয়মণ্ডলি 
পালন কর্রতে হয়। সর্ব প্রথমেই মহা সমুদ্তীরে ব্রাহ্মণ দারা মন্ত্র 
উচ্চারণপহকারে সন্কল্প কারিতে হর। সঙ্কল্পের সময় পঞ্চ রত, যক্ঞো- 
পৰীত, নারকেল, সুপারি বা ইরিতকী ও পুষ্প এবং দক্ষিণানহ জলেশ্বর 
বরুণদেবের উদ্দেশে অর্ধ্য, তপরে দেবতর্পন, খিতর্পন ও পিতৃপুকষ- 
দিগের উদ্ধার কামনা করিয়া তাহাদের উদ্দেশে তর্পন কারিতে হয়। 
ইহার পর শির, রান, লক্গান ও দীহাবেবী এবং স্তীন, হনুমান, নল, 
নীল প্রভৃতির উদ্দেশে ভিলমিশ্রিত ছলাঞ্জলি প্রদান করিতে হয়, এই 
সকল নিয়ম গুলি থানিমে পালন করিনা ভক্তিসহকারে সমুদ্রে স্নান 
করিতে হয়,তৎপরে সাগরতীরের উপরিভাগে বখাবিধি পিতৃপুরুষদিগের 
উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, এই সমস্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে কার» 
মনোচিত্তে ভগবান শ্ীরামচন্দ্রের শ্রীচরণ ধ্যান কর| কর্তৃধ্য মনে করি- 
বেন, শেষ এক থণ্ প্রস্তর মন্ত্রপুতপহকারে সাগরতীরে স্থাপন করিয়া! 
এখানকার তীর্থ কাধ্য সমাপ্ত করিতে হর। বলাবাহুপ্য, এরূপ না 
করিলে এখানকার তীর্থ ফল পাওয়া যায় না। 

পর.দিবস লক্ষমশতীর্থে মস্তক মুগ্ুডণসহকারে গো-দান, ভূমি-দাঁন, 
অস্প দান, বন্ত্র-দান, স্বর্ণ-দান সাধ্যমতে দানকাধ্য সম্পন্ন করিয়া লক্ষণ- 
দেব প্রতিঠিত লক্ষমণেশ্বর নামক মহা! লিঙ্গকে পুজা করিবার নিয়ম । 
তংপরে এই ভীর্থে গ্ান করিয়া তক্তিগহকারে স্থানীয় দেবতাদিগের 
ঘর্শনপূর্ববক একটী নারিকেল ভেট দিয়া লক্দণদেবের অর্চনা করিয়! 
নিয়মগুলি পালন করিতে হয়। লক্তীর্ঘের জল ঘোলা--সবুজ বর্ণ 
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এবং দেখিতে ঠিক একটা পুষঙ্ষরিণীর স্টায়, এই তীথটা সদর রাস্তার 
উপর অবস্থিত। ইহার উপরিভাগে যে একটা বাধান চাদনী আছে, 
ভক্তগণ পাগ্ডার উপদেশ মত এ টাদনীর উপর বসিয়া দানকার্ধা সম্পত্ন 
ক্রেন। এহক্সপে লক্ষণতীর্থের নিয়মগুলি পালন করিয়া দ্বীপটার 
শোভা দর্শন করিতে যাত্রা কারলাম। 

যে প্রশস্ত পথটা ষ্েশনের নিকট দিয়৷ বরাবর বামেশ্বরদেবের মুল- 
মন্দিরের সম্মুখে গিয়াছে, সেই রাস্তার উপর দিয়! পক্প্রণালী নামক 
সাগরকুলে উপস্থিত হইয়। দ্বীপের দৃপ্ত অবলোকন করিয়াই আশ্চর্ধ্য- 
ন্বিত হইলাম। এ দৃগ্ত প্রথমে যিনিই দেখিবেন, তাহাকেই স্তস্তিক 
হতে হইবে । কারণ একদিকে ভারত মহাসাগর--মপরদিকে বঙ্গোপ- 
সাগর এহ ছুই লাগরের মধ্যে এখান হহতে বহু দূরে পক্প্রণালীর উপর 
সেতুবন্ধনের চিহ্ন দেখ। বাইতে লাগিল। এখানে সাগরদয়ের যে তীষণ 
মুত্বি দর্শন কাঁরলাম, উহা] লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। এই 
ভীষণ তরশ্লায়িত অকুল সাগর কিরূপে বঞ্ধন হইয়াছিল, উহা! চিন্তা 
করিলে বিশ্ময়াবিষ্ট হহতে হয় । ভগবান ব্যতীত কি কখন এই অসাধ্য- 
সাধন হইতে পারে? আবার ভাবলাম, হন্ুমানই বা কিরূুপে এই 
মহাসমুদ্র এক লম্ফে পার হইয়াছিল । তাই বাঁণতে ২১১ ভগবানের 
লীলাখেলা এবং মানবদিগকে উপদেশ দেওয়া ছাড়া হহা আর কিছুই 
নয়। কি অক্ভুত ব্যাপার ! দেবমায়া ভিন্ন, লীলাময়ের লালা ব্যতীত 
এ সকল কি কখন অপরে সম্ভবে? আরও আশ্চয্যের বিষয় এই যে, 
সাগরের উপর যে স্থানে সেতুটী বঞ্ধন হহয়া'ছল, তাগার দবাক্ষণ অংশের 
জল-্তির ভাব, কিন্তু উত্তর অংশের সপিলগ্লাশি আবরত তরঙ্গের তরঙ্গ 
তুপিয়। দর্শকগণের প্রাণে আতঙ্গ সঞ্চার করে। আগন্তক এ তরর্- 
মালার ঘাতপ্রতথাতের ভয়ঙ্কর শব্ধ দূ হহতত শ্রবণ কর্ধিলে'কর্ণ বধির 
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হইয়া যায়। যাহা হউক, এই পন্ববান তীর হইতে যত দুর দৃষ্টি চলে, 
উহাই দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। পূর্বে যখন ্টীমারে উঠি, তখন 
ইহার দৃশ্ঠ পুফরিণীর ন্যায় শান্ত ভাব দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সেই পৰ্‌- 
প্রণালীকে এক্ষণে তাহা অপেক্ষা শত গুণ দুরস্তভাব দেখিয়! পূজারী 
ঠাকুরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, তদুত্তরে তাহার নিকট উপ- 
দেশ পাইলাম যে,,এই স্থানে ছুই মহাসাগরের ঘাত প্রতিঘাতের নিমিত্ত 
এইরূপ অবস্থা দেখিতেছেন। এইরূগে দ্বীপের শোভা! দর্শন করিয়া 
মেদিনকার মত বিশ্রাম করিলাদ। 

* পর দিবম প্রতাষে পাগ্ডার উপদেশ মত লক্ষমণতীর্থে স্ানপূর্ববক 
শুদ্ধ বস্্ পরিধান করিয় শুদ্ধচিত্তে মূলমনিরে দেবদেবীর অর্চনা করি- 
বার নিমিত্ত গ্রস্ত হইলাম । এথানে দেবতার পৃজা দিবার কোনরূপ 
বাধা নিয়ম দেখিলাম না, ষাহার যেকূপ সাধা তিনি সেইরূপই পুজা 
প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু অবস্থাহীন লোকদিগকে পুজার ডালার 
মূল্ান্বরূপ পাণডার নিকট এক টাকা দিলেই তিনি ভক্তের সম্মুখেই খ 
টাকা হইতে আবশ্তকীয পূজার ড্ব্য মকল খরিদ করেন এবং রামেশ্বর- 
দেবের মন্তকে গঙ্গাজল খরিদ করিয়৷ দিবার মূলা এক টাকা, মোট এই 
ছইটা টাকা প্রত্যেক ভক্তকে দিতে হয়। ভগবানের পৃথক ভোগের 
নিমিত্ত মানসিক থাকিলে ব1 ইচ্ছা! করিলে সাধ্যানুসারে পাণ্ডার নিকট 
মূলা প্রদান করিতে হয়। 

যে গৃহে ভগবান রামেশ্বরদেব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই গৃহমধ্যে 
পূজারী ব্যতীত অপর কেহ, এমন কি ভক্ত নিজে ব্রাহ্মণ হইলেও তন্মধ্যে 
প্রবেশ করিতে গান না। দেবালয়ের সমুখভাবে যে নাটমন্দির আছে, 
ভক্জগণ এ নাটমন্দির হইতে ভগবানের দর্শন লাভ করিয়| জীবন ও 
নয়ন চরিতার্থ করিয়া থাকেন। যে বেদীর উপর লিঙ্গরাজ বিরাজ 
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করিতেছেন, সেই বেদীটী দৈর্ধো ও প্রস্থে অন্যন তিন ফিট র্ণম্ডিত 
নানা কারুকার্ধোে শোভিত আছে। এই স্বর্ণবেদীর উপর উদ্ধে অন্ধ 
হস্ত পরিমিত বাছির থাকিয়া ভগবান ভক্তগণকে দর্শনদানে উদ্ধার 
করিতেছেন। পাগু ঠাকুরের নিকট উপদেশ পাইলাম, এই অনাদী 
লিঙ্গটা “জ্যোতিঃলিঙ্গ” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । পুজার সময় ব্যতীত 
লিঙ্গরাজ সর্বদা ৮তারকেশ্বরের লিঙ্গ মু্তির ন্যায় ডেক্‌ ঢাকা থাকেন, 
অর্থাৎ মূল লিঙ্গের উপর এক্টা সর্পকণাবিশিষ্ট ডেক্‌ বারা আবৃত হইয়া 
এক অপুর্ব শ্রীধারণ করেন। পাঠকরুর্গের চিত্তরগ্রনের নিমিত্ত লিঙ্গ- 
রাজের মূল আদিমুন্তি ও ডেক্‌ ঢাক! মৃন্ভি, এই ছুই মুগ্তিরই চিত্র প্রত 
হইল। ঁ 
রামেশ্বরদেবের নাটমন্দিরের সম্মুখ একটী সোণার তালগাছ শোভা 
পাইতেছে। ইহার দক্ষিণদিকে অষ্টধাতু নিশ্মিত শ্রীরামপীতা ও হমু- 
মানের প্রতিমৃণ্তি দর্শন পাইবেন। এই মুগ্ডিত্রয়ের সপ্লিকটেই বানর- 
রাজ স্ুগ্রীবেরও একটা মৃত্তি দেখিতে পাইকেন।, যে দেবের দর্শনের 
কাঙ্গাল হইয়। কত অর্থ, কত কষ্ট, কত পর্বত, কত নদ, কতনদী 
অতিক্রম করিয়। এই পবিত্র স্থানে আপিয়া উপস্থিত হহলান, আজ 
করুণাময় রামেশ্বরীউর কপার নিন্বিপ্রে তাহার দন লাত করিয়া এ 
মহাব্রত উদ্যাপন করিয়! জীবন ও নয়ন সার্ক বোধ করিতে লাগ 
লাম। ধন্য রামেশ্বরদেব ! ধন্ত তোমার মহিমা ! ভগবান রামেশ্বরদেবের 
প্রীচরণে ভক্তিনহকারে ভক্তি দান করিয়া অভিশ্াধিত প্রার্থনা ভিক্ষ 
করিলাম এবং মন্দিরটা প্রদক্ষিণপুক্বক শ্রীত্রগামেশ্বরীদেবীর অর্চনা, 
জন প্রস্তুত হুইলাম। 

প্রতি বৃহম্পতিবারে ভগবান রামেশ্বরদেবের উৎসব অতি সমারোচ 
সম্পন্ন হয়। সেই দময় এই পবিত্র মৃত্তির যে ভোগমৃত্তি 'আছে, ৫ 
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ুগ্তিটাকে লইয়া! এই মনদিরটা প্রদক্ষিণ করান হয়। প্রতি সোমবারে 
৬তারকেশ্বর স্থানে যেরূপ যাত্রীদিগের সমাগম হয়, এখানেও সেইরূপ 
প্রতি বৃহম্পতিবারে তদপেক্ষা অধিক যাত্রীর সমাগম হইয়া থধকে। 
এত বড় দেবালয় ও নাটমন্দিরে তখন তিলাদ্ধ স্থান থাকে না। 

রামেশ্বরদেবের পূজার গধান অঙ্গ, বিত্বপত্র ও গঙ্গাজল, সেই গঙ্গা- 
জলই এখানে সংগ্রহ করা কঠিন, ছোট এক শিশি গঙ্গাজলের মূল্য এক 
টাকা। ইহার কারণ এই যে, কাণীর উত্তরগামিনী গঙ্গা হইতে শুদ্ধ- 
চিন্তে শুদ্ধাচারে পদব্রজে এই জল আনীত হইয়া এখানে এত উচ্চ দরে 
বিক্রীত হইতে থাকে । 

প্রতোক পরিবারের মধ্যে অন্ততঃ একজনকে ভগবানের ষোড়শো- 
পচারে পৃজ্জা দেওয়া কর্তব্য। এই পূজার দ্রব্যাদি খরিদ, ব্রাহ্মণের 
দক্ষিণা, সহকারী বেদ পাঠকারীর মজুরী প্রভৃতির মোট খরচ ৫॥* টাকা 
ধার্ধা আছে । এই মূল্য পা্ডার নিকট প্রদান করিলে তিনি স্বহস্তে 
আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আবগ্তকীয় দ্রবা সামগ্রী খরিদ করিবেন 
এবং যে যে বাধুদে উক্ত ৫।* টাকা খরচ হইবে, তাহার একটা হিসাৰ 
দেখান। ধিনি সহস্র বিন্বপত্র দ্বারা গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করিয়া 
ভগবানের অর্চনা করিতে ইস্ছ৷ করিবেন, তাহাকে পৃথক্‌ একটা টাক] 
এই মাঙ্গলিক কাধের জন্য দিতে হয়। প্রত্যেক যাত্রীকে /০ হিসাবে 
দেব দর্শনের জন্ত ভেট দিতে হয়। ইহাই এখানকার নিয়ম দেখিতে 
পাইলাম । যে ব্ক্তি ফোড়শোপচারে ভগবানের পূজ। প্রদান করি- 
বেন, স্ববরং পাণ্ডা তাহার প্রতিনিধি হইয়া ভক্তের নাম, গোত্র উচ্চারণ- 
সহকারে মঙ্করপৃর্ধক দেবার্চনী করিয়া থাকেন এবং পকান্জের ভোগ, 
ক্পূরাতি যাবতীয় নিয়ম সকল পালন করেন, অর্থাৎ ষোড়শোপচারে 
পুজা করিম্বা বিবপত্র পুণ্প ও চন্দন প্রদানে ভগবানকে সজ্জিত করিয়া 
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ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করেন। এই পুজার সময্ব অপর তিনজন পুজক 
সমস্বরে বেদ পাঠ করিয়া পাগাব সহায়ত। করেন, তাহাদের দক্ষিণ! 
আর পৃথক্‌ দিতে হয় না। আমরা ষোড়শোপচারে অগ্চন! করিয়! 
ভোগের নিমিত্ত পৃথক্‌ একটা টাকা দিয়াছিলাম। পাও এ মূল্য হইতে 
স্বহস্তে পাক করিয়া রামেশ্বরদেবকে সেই অন্নভোগের মালসাটী উৎসর্গ 
করিলেন, তৎপরে প্রসাদস্বরূপ এ ভোগের মালসা আমাদের বাসা 
পাঠাইয়। দিয়াছিলেন। | | 

এই ভগবান রামেশ্বরদেবের সেতুপতি প্রদত্ত দেবোনতর সম্পত্তি 
হইতে বাৎসরিক বার লক্ষ টাক! আয় নিদ্ধীরিত মাছে, অবশিষ্ট যাত্রী- 
দিগের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে । দেবালক্টটা সেতুপতির 
অধীন । রাজাই এখানকার সব্ধেসর্ধা, তাহার প্রতিনিধির হুকুম 
ব্যতীত এখানে কোন কার্ধযই সম্পন্ন হয় না। রামেশ্বর ্বীপটা দৈর্ধ্যে 
২৪ মাইল, কিন্তু হহার বিস্তৃতি কোথাও ছয় মাইলের অধিক নাই। 
পান্থাবানই এই দ্বীপের প্রধান নগর, এই দ্বীপটা মাদুর জেলার একটা 
সবডিভিপন মাত্র। এথানে একজন মবন্ডিভিসনাল অফিসার থাকেন, 
তাহার নিমিত্ত একটা মুন্নেফ কোর্টও আছে। এহ কোর্ট প্রভৃতি 
সমুত্রের ধার হইতে তিন মাইল দূরে অবন্তিত। গ্রহ এহ দেবালয় 
হইতে অতি কম পঞ্চাশ টাক] প্রণামী সংগৃহীত হ, হহার মধ্যে যাত্রী- 
সংখ্যা অধিক হহলে আয়ও বুদ্ধ হহয়া থানে। শিবরাাওর, সময় এই 
স্থানে অত্যন্ত জনতা হয়। অথগত ইহলাম, কেখল সেহ এক রাত্রিতেই 
পাঁচ হাজার টাকার 'আধক প্রণামী সংগৃহীত হর। এখানে ফতগুলি 
অধিবাসী আছেন, তন্মধ্যে অদ্ধেক গুলি ব্রাক্ষণ। এই ব্রান্মণগুলি কেবল 
পাপগ্ডাবৃন্তি করিয়া জাবিকানিক্বাহ করিয়া থাকেন। এইরূপ পাণ্ড 
এখানে অন্ন ছয় সহজ আছেন। | 
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রামেশ্বরদেবের মন্দিরের নিকটেই রামেশ্বরীদেবীর মন্দির বিরাজ- 
মান। এখানেও একটা সোণার তালগাছ আছে, মন্দিরাত্যন্তরে জগ- 
জননী চারি হস্ত প্রসারণপূর্ববক নানাপ্রকার . বহু মূল্য জরোয়া অল- 
স্কারে ভূষিত হইয়৷ ভক্তদিগকে দর্শনদানে উদ্ধার করিবার জন্য পুরী 
আলোকিত করিয়া আছেন । //ক অপরূপ মাধুরী মুদ্তি, মা যেন হান্ত 
করিতেছেন। আমরা সকলেই এ অপুবৰ শ্রীমুন্ভির শ্রীচরণে ভক্তিদান 
করিয়া অভিলাধিত বর প্রার্থনা করিলাম এবং মন্দিরটা প্রদক্ষিণ করি- 
লাম। এই দেবীর অর্চনার সমস্ু কাশীধামে অন্পূর্ণাদেবীর অর্চনার 
যায় শাখা, রুলি, সিন্দুর, সিন্দুর-চুমরী (নায়সাজ ) লৌহা, স্বর্ণের একটা 
নথ, লালপাড় সাড়ি সাধামতে কিঞ্চিৎ মসলা, কর্পুর, থালা, গেলাস 
প্রভৃতি ও দক্ষিণাসহ মহাদেবীকে অর্চনা করিয়া আপনাদিগকে ধন্য 
বোধ করিতে লাগিলাম। 
রামেশ্বরদেবের ন্যায় দেবীরও প্রতি শুক্রবারে রাত্রিকালে মহাসমা- 
রোহে উতমব সম্পন্ন হ্য় ।' ভক্তগণ এ দিবদ উপবাস করিয়া থাকেন 
এবং মায়ের উৎসব সম্পন্ন হইলে পর মকলেই প্রসাদ লইয়া জল গ্রহণ 
করেন। এই উৎসবৃকালে বিবিধ প্রকার আলোকমালায় সজ্জিত ও 
হরেক রকম বাছ্যপহকারে মায়ের যে একটা ভোগ মুত্তি আছে, সেই 
মুন্তিটাকে সিংহাদনোপরি স্থাপিত করিয়া মান্দরের চতুদ্দিকে প্রদক্ষিণ 
করান হয়। এহ সময় মন্দিরের আশে-পাশে যেথে স্থানে অন্যান্ত 
৷ দেখদেবার মনত প্রতিঠিত আছে, সেই সেই স্থানে মায়ের ভোগ মৃ্িট 
স্থাপিত করিয়া আরতি করান হয় এবং চত্ুদ্দিকে পুষ্প বৃষ্টি করিতে 
1 করিতে চির গ্রথান্ুসারে অতি সমারোহে এহ শোভা যাত্রা সম্পন্ন হয়। 
পরদক্ষিণের পর প্রাঙ্গণের মধ্য স্থলে ভোগ মৃত্তিটাকে স্থাপিত করিয়! 
গু কর! হয়, এই দমন চারদিকে সমস্বরে বেদ পাঠ হইতে থাকে, 
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বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত মহাবীর হনুমানকে গন্ধমাদন পর্বতে 
বিশল্যকরণী আনিতে উপদেশ দেন, তখন হনুমান পিতা পবনদেবের 
শরণাগত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার কৃপায় নিদ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বিশল্যকরণীর কোন সন্ধান করিতে পারেন 
নাই, সুতরাং কি করিবেন, কিছুস্কির করিতে না পারিয়া, বীরবর 
পর্বতের যে অংশে বৃক্ষলতাদি জন্মিয়াছে দেখিলেন ; গন্ধমাদনগিির 
সেই অংশ অবলীলাক্রমে ৎপাটন করিয়া আপন মস্তকে স্থাপন পুর্ব 
লঙ্কাপুরে আনয়ন করিলেন এবং ধর্শাত্মা বিভীষণকে গারস্থিত বিশল্য- 
করণীর সন্ধান করিতে অনুরোধ করিলে বিভীষণ শ্রী করণীর সাহায্যে 
লক্ষ্মণদেবকে অনায়াসে পুনজীবিত করিলেন, এই দকল দেখিয়া-শুনিয়। 
বলিতে হয়, ভগবান জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই শ্তীরামরূপে 
অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কেন না যিনি স্বং পূর্ণবন্গ, ধাহার 
ইঙ্গিতমাণ্র স্থষ্ি স্থিতি-লয় প্রাপ্ত হয়,আজ কিনা সেই মহাপুরুষকে অনুষ্ধ 
লক্্মণের জন্ত হা লক্ষণ ! হ1 লক্ষ্মণ ! বলিয়া শোকাতুর হইতে হয়? ৫ 
লক্ষণ পুরাণ মতে সাক্ষাৎ নারায়ণের চক্র, রামায়ণ মতে সাক্ষাৎ অনন্ত 
দেব, যিনি নারায়ণের অংশ. ধাহার শরীর অভেগ্য, দেই দেবের আবার 
বিপদ কিসের ? যে শ্রীরামচন্দর স্বরং পূর্ণ ব্রহ্ম, তা:ব হৃদয়ে কি শোব 
কখন স্থান পায়? আবার সেই রামচন্দ্রকে রাবণ বধের জন্য বানররাং 
স্থগ্রীবের কি সাহায্য লইতে হয় ? যেস্থগীব তপনদেবের গুঁরসে এ 
ছুর্জয় রাবণকে বিনাশ করিবার জন্যই বানরক্পে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন, তখন সেই নারায়ণ শ্রীরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহার সাহাহ 
না লইবেন কেন? যে সীতা সাক্ষাৎ লক্ষমীস্বরূপিণী__ধার কটাক্ষমা; 
[ রাবণ ভম্ম হইতে পারিত, আজ কিন! সেই জনকনন্দিনী সী তাদেরীছে 
আজ্ঞাধীন, হইয়া অশোকবনে অবরোধ থাকিয়া নান! প্রকার রাক্ষঃ 
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রূপধারিণী চেরীদিগের ঘন্ত্রণাভোগ সহ করিতে হয়? যে হনুমানের 
মরুৎ হইতে উৎপত্তি । যিনি পবন পুত্র নামে অবনীমাঝে পরিচিত, থে 
বীরের দেহ বজ্র অপেক্ষাও দুর্ভেগ্ভ ও যাহার গতি গরু়ের স্তায়। ঘিনি 
শঙ্করের আশীর্ববাদে পরাক্রমে শঙ্করসম। সেই হনুমানের কি কিছু 
অসাধ্য হইতে পারে ? রাবণ তাতিশয় ভক্তিমান ছিলেন, তিনি ব্রন্মাকে 

ক্রডোরে আবদ্ধ করিয়৷ তাহার কৃপায় তাহারই বলে বলীয়ান হুইয়া 
রী অমর বর পান নাই, তথাপি প্রকারাস্তে তান অজেয় হইয়া" 
ছিলেন, কিন্তু নর ও বানর রাক্ষদদিগের ভক্ষ্য বস্তু, উহাদের দ্বারা 
তাহার কোনরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই বিবেচনা করিয়া ইহা- 
দিগকে তাচ্ছল্য করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত নারায়ণ নররূপে অবতীর্ণ 
হইয়া বানরের সাহাধ্যে রাবণকে বিনাশপৃর্ক উদ্ধার করিয়াছিলেন। 
তাই আবার বলি--সকলই দেবলীলা, তিনি লীলাখেলা প্রকাশ ছলে 
জীবদিগকে মহান শিক্ষা দিবার জন্যই এইরূপ লীলা করিয়া দেখাইতে- 
ছেন, যে মানবজন্ম ধারণ করিলে রোগ, শোক, মোহ ও কর্মফল এই 
সমস্তের অধীনে থাকিতে হয়। 

ভগবান্‌ নারায়ণ, রাজ! দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিলে “শ্বয়স্তপ্ন্থুর 
সমূহকে সন্বোধনপূর্ধক কহিলেন, "দেবগণ! আমাদিগের হিতকারী 
মত্যসন্ধ মহাবীর বিষুণর কামরূপী সহায় সকল স্থজন কর। উহার! 
মায়াবী, শুর, গমনে বাঁধুবত, বুদ্ধিমান, পরাক্রান্ত, অবধ্য ও বিবিধ 
উপারজ্ঞ, সর্বগুণান্থিত ও অমৃতভোজীর হার যেন অমর হয়। সম্প্রতি 
তোমরা আমার উপদেশ মত গন্ধববী, যক্ষী, আগ্রা, বিদ্ভাধরা, পন্নগী 
| ও বানরীদিগের গর্ভে তুল্য ধনালী ঝানর পকণের স্থষ্টি কারতে থাক। 
তখন দেবগণ ভগবানের আদেশপালনে কপিঞ্পধারী পুত্র সকল সৃষ্টি 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে তপনের ওরসে স্ত্রীর, বৃহস্পতি 


। 


] 
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হইতে তার, ধনজ হইতে গন্ধমাদন, বিশ্বকর্মা হইতে নল, হুতাসন 
হইতে নীল, বরুণ হইতে সুষেণ, পর্জন্ত হইতে শরভ এবং মরুৎ হইতে 
হস্থমানের উৎপত্তি হইয়াছে এবং পুর্বকালে স্বয়ং স্বয়স্ূ জামুবানকে 
তাহার জূত্তণ সমরে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার! সকলেই এক-একটী 
মহাবীর এবং নারায়ণের সাহাধ্যার্থেই ইহাদের উৎপত্তি, স্ৃতরাং ভ্তগ- ; 
বান শ্রীরামরূপে অবতীগ হইয়া! তাহাদের সাহাযা লইয়াছিলেন। / 

লক্মণদেব পুনশাবত হইলে বিভীষণ আজ্ঞার হন্থধান এই গন্ধমা্ন 
খণ্ডথানি সাগরতীরে পাতিত করেন। শ্রী পৰ্ধতের কিয়দ্দংশ্ এখানে 
পতিত হই প্ররামকাধ্য সাধনপৃথ্বক তাথারহ শ্রীরণ ধ্যান করিতে 
লাগিলেন, ইহার ফলস্বরূপ শ্রীরাম আশীব্বাদে পর্বত পুণাতারে পারণত 
হইয়াছেন। গিরিরাজ যে স্থানে পতিত হন, সেই দার্থ প্রশস্ত পথ 
গমনাগমনের স্াধধার জন্য ইংরাজরাঞ্জের প্রসিদ্ধ ইঞ্জনীয়ারগন ডিনা- 
মাইটের সাহায্যে শত হস্ত পাঁরমিত স্থান উড়াইয়া ছোট ছোট ট্রামার 
যাতায়াতের পথ নির্মমাণপৃব্বক সাধারণের 'কত উপকার কারয়াছেন, 
তাহার ইয়ত্তা নাই। 

যে স্থানে গন্ধমাদন পর্বত পতিত হইয়াছিল, তাহার পরই গ্রপিদ্ধ 
রামেশ্বরদ্বীপ শোভা পাইতেছে। এই স্থানে পিওদান করিবার প্রথা 
আছে। রামেশ্বরদীপটী অন্যুন দৈথ্যে চব্বিশ ম।ংশ। শ্রীরামচন্ত্রের 
কৃপায় প্র দ্বীপটা তদবধি একটা প্রধান তীথে পারণত হইয়াছে । ভগ- 
বান রামেশ্বরদেবের মূলমন্দিঞটী এই দ্বীপের উপরেই বিরাজম।ন | 

দ্বীপটার অধিকাংশ স্থানই বাবলা বৃক্ষ এবং বালুকারাশিতে পরি- 
পূর্ণ। দেতুর স্থানে স্থানে ভগ্র থাকার «কারণ পৌরাণিকমতে সীতা" 
দ্বেবীর উদ্ধারন।ধন হইলে ভগবানের প্রত্যাবর্তন সময় সাগর মৃ্িমান 
হইস়। শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করিয়া তৎস্থানে প্রার্থনা করিলেন, “প্রো! 
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আমার বন্ধন মোচন করুন, নচেৎ শৃগাল, কুকুর প্রভৃতি হেয় জীবজস্ত 
র্্স্ত অনায়াসে আমায় উল্লজ্বন করিবে । সাগরের কাতর প্রার্থনায়, 
শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে লক্ষমণদেব স্বীয় ধনুকের ভগ্রভাগ দ্বারা অবলীলা- 
ক্রমে সেতুটা তিন খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ইহার কতক ক্গান পাতিত 
করেন। মারার দ্বীপের যেগওগ্লাংশ দেখিতে পাওয়া যাধ, উহা এই 
'হ্রই তগ্রাংশ বলিয়া জানিবেন, এই হেতু স্থান ধন্ষ্কোটা তীর্থ 
নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই তীর্থে অস্তাপি বানর দেখিতে পাওয়া 
বায়। ও 





স্থানীয় পাগুদের মতে )- 


রীরামনন্দ্ কপি-সৈসঠ মমভিব্যাহারে যখন সাগরের উপদেশ মত 
সেতৃবন্ধনে প্রবৃত্ত হন, তখন রাবণের আদেশে বীর রাক্ষপদ দেনাপতি- 
দিগের কৌশলে বারগ্বার & সেতু ভগ্ন হইতে থাকে, তদর্শনে বিভীষণের 
ন্্রায় শ্রীরামচন্দ্র ই.সেতুর উপর মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া এক 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্। করেন। ইহার প্রধান কারণ এই যে, মহাদেবই 
রাবণের ইষ্টদেবত| ছিলেন । তদবধি এই লিঙ্গ এখানে রামেশ্বর নামে 
খ্যাত হইয়াছেন লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হইলে পর স্বয়ং মহাদেব মৃত্তিমান 
হইস্কা এই সেতুটাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন, তদর্শনে রাঁবণ চমতকুত 
হইয়। আসন্ন বিপদের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সসৈন্যে তথা হইতে 
প্রস্থান করিয়া পুরী রক্ষার্থে মনোনিবেশ করিলেন। এইরূপে প্রীরাম- 
নর নির্বিত্বে সেতু প্রস্তুত করাইন্া অনায়াসে সসৈন্যে লঙ্কাপুরে প্রবেশ 
করতঃ স্ববংশে রাবণকে বিনাশ “করিয়াছিলেন । 

রামেশ্বর দ্বীপ হইতে চতুস্কোটী তীর্থ স্থানটা অন্যুন বার ক্রোশ দুরে 
অবস্থিত । এই স্থানে যাইতে হইলে নৌকাষোগে যাইতে হয়। এই 

উ 
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ধনুস্কোটার মাহাত্মা এত অধিক যে, উহা! লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা যাক 
না। এই তীর্থে শুদ্ধচিন্তে সন্বন্পপূর্বক স্নান করিলে অশ্বমেধ যঞ্ডের 
ফললাভ হয় এবং সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যার । এই স্থানের 
অশেষ গুণ, এমন কি ব্রহ্মহত্যা, গুরুহত্যা, স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি মহ পাপ 
যাহার কোন প্রায়শ্চিন্তের বিধান নাই,ঘসই সকল গুরুতর পাপের, 
একমাত্র মুক্তিস্থল এই ধন্ুষ্কোটী তীর্ঘ। কাঁথত আছে, এখানে পিত্ত 
পুরুষদিগের উদ্ধার কামনা ক।রয়। পিওগদান এবং ভক্তিসহকারে তর্পন- 
পূর্ববক দক্ষিণাসহ একটা ব্রাহ্মণ ভোজন,করাইলে আস্তে পরম গতি লাভ 
হয়। র্‌ 


তীর্ঘন্থানে শ্রাদ্ধ ও. তর্পণ বৃত্তান্ত 
রর রহ 

তীর্থতীরে পিগুদান ও পুণ্যসলিলে তর্পণ করিলে কি ফললাভ হয়, 
এ বিষয় অনেকেরই অজ্ানিত। এই নিমিন্ত তাহরদের অবগতির জন্ত 
শুটিকতক বিষয় সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল। তর্পণে ভাব--এই এক 
শ্লোকে পরিষ্কাররূপে জানাইয়াছে, যথা--*পিতা ধর্দঃ পিতা স্বর; 
পিতাহি পরমং তপঃ | পিতরি গ্রীতিমাপন্ধে প্রীয়ন্তে সর্ববদেবৃতা ॥* 

ইহার অর্থ-পিতাই আমাদের ধর্ম, পিতাই আমাদের স্বর্গ, পিতাই 
আমাদের পরম তপ, এখানে তপ অর্থে ব্রত। অতএব একমাত্র সেই 
পুজনীক্স পিতৃ-তু্িদাধন করিতে পারিল্পে সকল দেবতাই তুষ্ট হইয়া 
থাকেন। এই কারণে তীর্থতীরে পিতৃপক্ষে শ্রাদ্ধ ও তীর্থের পুণ্যমলিলে 
তর্পণের নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। বলাবাহুল্য, যে দেবী পক্ষের পুর্বে 


তীর্থ স্থানে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ বৃত্তান্ত ১৬৩ 





যে পক্ষ, তাহাকেই পিতৃপক্ষ বলে। এই সময় পুত্রগণ আপন আপন 
পিতৃ-উদ্দেশে তর্পণ কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, কারণ এই নির্ধারিত 
সমগ্বে দ্েবগণ নিদ্রাবস্থায় থাকেন, আর পিতৃগণ জাগ্রত অবস্থায় 
থাকেন, সুতরাং এই পিতৃগণকে এ সমস স্মরণ করা কর্তব্য। কিন্তু 
ভীর্থতীরে ইহার কোন নিরপ্ির্$ নমর ধার্য নাই। ফলতঃ যিনি ষে 
ঈয়েই এই তীর্থ গানে উপস্থিত হইবেন, সেই সমরকেই ইহার উপযুক্ক 
সময় মনে করিতে হইবে। তুণ্ম কে? কোন্‌ বংশজ বা কোন্‌ ধারা- 
ংশ্লিষ্ট ? তোদার ক্ষমতাই বা বিন্ধপ? যদি কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন 
তখন হিন্দু নিশ্চয়ই উত্তর করিবেন যে, ব্যাস, বশিষ্ঠ, শাপ্ডিল্য, ভর- 
ঘ্বাজ, কশ্তপ, অঙ্ষিরা ও গৌতম প্রভৃতি মহাত্বাগণ সনাতন ধর্মের 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ধাহাদের প্রতিভা প্রভাবে বেদ-বেদান্ত আজ 
সগন্মান্ত, ধাঠাদের তগন্তা প্রভাবে সাধন তত্বের নানাবিধ পথ আবিষ্কার 
হইয়াছে, আমি তাহাদেরই বংশধর ও গোত্র প্রবরভূক্ত। এই গোত্র 
আমাদের সমাজ-সমট্টি রচিত হয়। কোন ব্যক্তির পরিচয় লইতে হইলে 
তাহার গোত্র-প্রবর ও পিতৃপুরুষের পরিচয় লইতে হয়, কারণ সে একা 
সমাজে কেহই নহে? স্থৃতরাং বিবাহাদি মালিক কার্ষো আভ্যুদস্িক 
শ্রাদ্ধ করিতে হয়, মঙ্গলের নিদানস্বরূপ নান্নীমুখ করিতে হয়। বংশ- 
পরম্পরায় যে ব্যবহারের ধারা আসে, তাহ! ছাড়িবার উপায় নাই, 
বন্ততঃ ছাড়িতেও নাই । এই দেখ, আমার পিতৃ-পিতামহের ধারা, 
তাহার বাই দেশ-কাল-পাত্র অন্তুসারে জ্ঞানী ও কর্মী ছিলেন। 
সৃতরাং আমি তাহারই বংশজ হইয়া! পিতৃপুরুষগ্রণের তৃপ্তি কামন! 
করিয়া পিতৃপক্ষে তীর্থের পৰিত্র'তীরে পিগুদান ও পুণাগলিলে তাছা- 
দেরইু উদ্দেশে তর্পণ করিতেছি। দেবতাগণ এ বিষয় সাক্ষ্য থাকুন, 
আমি অতীত্ত ইতিহাস ভূলি নাই। আমার অতীত গৌরবের শৃঙ্খলা 


না তীর্ধ-ভ্রমণবকাহিনী 





যাহাতে অনন্ত ও অজ্ঞে় ভবিষ্যতে অক্ষুপ্নভাবে সঞ্চারিত হইতে পারে, 
সে পক্ষে আমি বিশেষ চেষ্টা করিতেছি, আমার পুত্র ও পৌত্রগণ 
আমার কার্য) কলাপ দেখিয়া যাহাতে আমারই অনুকরণ করিতে পারে, 
সে বিষষ্বে আমি তাহাদিগকে বশেষরূণপে শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিব না। 

উপরোক্ত শ্লোকে পিতৃশন্্ সমাইডর ব্যবহৃত হইয়াছে । এই রা 
শ্লোকে পিতার ছুইটা অর্থ, প্রথম পিতৃলোক, দ্বিতীয় রংশগত ও ভাগব্/ 
পিতা। সংস্কৃত ভাষায় পিতৃশন্দে কেবল জনক বুঝায় না। সপ্তপিতার 
মধ্যে জনক একজন পিতা। বংশগন পিতা আবার একটু মজার পাত্র 
তুল্য এবং তক্ষন্য এই দুষ্ট প্রকারের পুরুষ লইয়া! বংশ তালিকার 
স্থষ্টি। পুত্র আমি, আমার জনকের সহিত, অংমার জন্যই সম্পক, 
কিন্তু পিতামহের সহিত তুল্য সম্পর্ক, তাই দাদ? মহাশয়কে আবার 
প্রাপ চামহ. আমার তুল্যসন্বদ্ধীর পিতামহের জন্য জনক সঙ্ধপ্ধে সংবন্ধ 
বলিয়। আমার সহিত আমার প্রপিতামহের্‌ নিমিত্ত সম্পর্ক, ফলতঃ 
পিতৃপিতামহগরণের মধ্যে এ এক পিতাপুত্রের ষত্বন্ধ প্রকট আছে-_ 
তাই তর্পণ বা! শ্রান্ধকালে তাহাদের নাম গোত্র উদ্লেখ করিবার বিধি 
আছে। এক পিতৃতৃষ্টিতে পিতৃগণের তুষ্ট অবশ্থস্তাবী, এই পিতৃতুষ্টিতে 
পৈতৃকধার! রক্ষায় মিদ্ধ হইয়া থাকে । আমার ম'শ', আমি যাহার, 
তাহা ও তাহার রক্ষা যাহারা করিতে পারিবে, ভাহারাই আমার বংশ- 
ধর। নর্থাৎ পিতার সন্তান হইয়া পিতার স্থার কর্ম করিতেত পারিলেই 
পিতৃধক্ষের বাঁ বংশের ধারা-রক্ষা আপনা-আপনিই হইবে। 

পিতাই আমার পক্ষে সর্গ। স্বর্গ-সৎকশ্মের ফলস্বরূপ । আমি 
যদি পৈতৃক ধর্ম পালন করিতে পারি, তাহা হইলে পিতৃতুষ্টি, প্র তুষ্টিতে 
তাহাদের কৃপায় ও আশীব্বাদে ম্মামার জন্য স্বর্গের বার নিশ্চয়ই উন্মুক্ধ 
হুইবে। তি স্থখভোগকেই স্বর্গভোগ বলা যায়। পিতাই'আমার পর: 
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ক্ষেয়াম্পদ তপন্তাম্বরপ। যখন পিতাই ধর্ম, পিতাই স্বর্ন তখন পিতৃত্ব 
রক্ষাই আমার জীবনের একমাত্র তপস্তাস্থল, ইহকালে মানবজীবনে 
ইহাই একমাত্র মুক্তিব্রত ধরিতে হইবে। 

আমার দেশ, আমার জাতি, আমার মণষ্যত্ব_আমার আমিত্বের 
'পরিস্ফুরণে নির্ভর করিতেছে /৮ঘখন আমার আমিত্বে আমার বংশের 
দার সহিত দৃঢ় ভালে সংবন্ধ, তখন আদার পিতা নিশ্চই আমার 
ভীবনের একমাত্র তপস্তা বণিতে হইবে। এ হেন পুজনীয় পিতৃতুষ্টিতে 
আমার মকল সাধাসাধনায় দেবতর মে তৃগ্রি হইবে, ইহা আর বিচিত্র 
কিন কেবল ইহাই নহে। ইহার উপর খধি তর্পণ, যম তর্গন, রাম 
তর্গণ, লক্ষণ তর্পণ সাবার পতিতের শুর্গণও আছে। পতিত তর্পণ 
অর্থাৎ আমার সমাজ, আমার জন্মভূমির ভূমিতে ধাহারা জীবন অতি- 
বাহন করিয়াছেন, কিন্তু কর্মাদোষে যাহারা বংশধর ও বংশের ধারা 
রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, ষাহারা দেশের মঙ্গগের জন্ট ছর্নমে দেহ- 
ত্যাগ করিয়াছেন, অগ্রবা ধাহারা সমাচেরে দোষে পাপপন্ধে ডুবিয় 
মহামারীর গ্রাসে সবংশে মরিয়াছেন, কিছা ধাহারা অন্ত কোনও জ্ঞাত 
বা অজ্ঞাত উপায়ে অপথানে বা পাপে লি হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়া- 
ছেন, তাহাদের তৃথ্রির জন্ত যদি কেহ তর্পণ করিতে তাচ্ছল্য করেন, 
তাহা হইলে তিনি ফাবতীয় তর্পণের কোন ফলই লাভ করিতে পারেন 
না। তাই রলিতে হয়; আমি, আমার পরিবার, আমার বংশ এবং 
সমধন্মা সকলকে লইরা, আমার আমিত্বের পুষ্টি ও বিস্তৃতি। আমার 
আন্মশক্তি এগুলিতে বিসর্পিত। আমার আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটাইতে 
হইলে এত গুলিকে সাষ্লাইয়! তবে মে শক্তির উদ্বোধন কৰিতে পারা 
যায়।, 

রামেশ্বর ঘীপের পরই ১৬ মাইল ভাঙ্গা সেতু। ভোয়ারের সমস্থ 
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ভগবানের অসীমস্থষ্টি স্থানের মধ্যে বাম করিয়া কেই শরশ্ব্্য, কেহ 
ধর্ম, কেহ মুক্তি, কেহ বা ততোতিক আর কিছু প্রাপ্তির শান, আবার 
কেহ বা বিলাদভোগ করিবার জন্য কামনা করিয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর 
হন। তাহাদের সেই কর্ণুটা সম্পূর্ণ সম্পন্ন হইলে অবশ্যই করুণাময় 
কপ! করিয়া তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিস থাকেন। অতএব যুক্তি 
কামনাপূর্বক সেই অগতির গতি একমাত্র পতিতপাবন বাষ্থাকলতরর 
শ্ীচরণ ধ্যান করা কর্তবা । 

রামঝড়ণার পরই স্ন্দর কেন্লাধুক্ত শ্লাননার নগর শোভা পাইতেছে। 
এই দ্বীপটাতে বহু লোকের বসতি আছে, ইঠা ৮ ক্রোশ স্থান অধিকার 
করিয়া রহিয়াছে । তাহার পরই প্রার ক্রোশবা।পা জঙ্গা স্থান দেখিতে 
পাইবেন। এই ভাঙ্গ। সেতুর পরই রাবণ রাপ্রার বাজধানী বা ্বর্ণপুরী 
লঙ্কা। এখানে এই স্থানের পেতুর ছুই পাশ্বেই জল কম দেখিতে 
পাইবেন, কারণ সেতুর ভগ্রাংশ এই স্থানে পতিত আছে, সুতরাং 
কেবলমাত্র ছোট নৌকার সাহায্যে সকপেই'অক্রেশে, গমলাগমন করিয়া 
থাকেন। রামেস্বর দ্বীপ হইতে ধ্ুস্কোটা পর্য্যন্ত কত কষ্ট সহ্য কারয়। 
্বর্ণুরীর শোভা দেখিতে পাইব ভাবিয়া আদিলাম সূত্য, কিন্ত দুঃখের 
বিষয় এখানে বিভীষণের বাট বা স্বর্ণপুরীর কোন দিশুহ দেখিতে 
পাইলাম না, যে বিভীষণ ত্রক্মার বরগ্রভাৰে অমরত্ব লাভ রিয়া 
শ্রীরামচন্ত্রের ক্ুপায় লক্বেশ্বর হইয়াছেন. সেই বিভীষণের বামস্থানের 
কোন নিদর্শন পাগ্ডারা, এখানে দেখাইতে পারিলেন না) পাগডার, 
নিকটে উপদেশ পাইলাম, উত্তর সিংহলে রাবণ রাজার বাটা ছিল, 
এক্ষণে এ সমস্ত পুরী সমুদ্রগর্ভে লীন হুইয়াছে। তবে এই স্থানই ষে 
লঙ্কাীপ তদ্দিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, কারণ তাহার জলস্ত ৃষ্াস্ত 
দেখিলাম, শ্ররামচন্্র প্রতিষ্ঠিত ভগবান রামেশ্বরদেব ও এই নেতু ॥ 


শিবতীর্ঘ টিসি 





রামেশ্বর দ্বীপ হইতে লঙ্ক। পর্য্যন্ত মোট চব্বিশটী প্রসিদ্ধ তীর্থ বর্ত- 
মান আছে, এতত্তিন্ন বিস্তর উপতীর্থও আছে, যথাহুক্রমে এ সকল 
ভীর্থের নাম ও মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইল )- 


১।.”শিবতীর্থ 


। এই তীর্থ স্থান্টা একটা মন্দিরমধ্যো প্রীরামেশ্বরীদেবীর দেবালয়ের 
সম্ুখভাগেই অবস্তিত আছে। স্বয়ং মহাদেব এই তীর্থটা থনন করিযকা- 
ছিলেন বলিয়া ইহার নাম শিবভীর্থ হইয়াছে। ভক্তিপুর্ধক ইহাতে 
সরান করিলে মহেশ্বরের কৃপায় সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া 
যায়। ঃ 


২। চক্রুতীর্ঘ 


পুরাকালে ধর্ম যুখন 'এইস্থানে মহেশ্বরের তগস্তা করিতেছিলেন, 
সেই সময় তিনি স্নানার্থে এই পুফ্রিণীটা খনন করিয়া উহার নাম ধর্ম 
পু্ষরিণী রাখেন । .এই পুর্করিণীর তীরে গালব মুনি নিরাহারে অযুত 
বর্ষ বিষ্ণুর তপস্তা করেন। একদা ভগবান বিষণ তাহার স্তবে তুষ্ট 
হইয়! অভিলাধিত বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলে, মহামুনি গালব 
সেই শঙ্খ-চক্র গদা-পন্মধারী নারায়ণের অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া ভক্তি- 
সহকারে কৃতাঞ্জালপুটে এই নিবেদন করিলেন, “ভগবান ! বদি সদয় 
হইয়া থাকেন, তাহ হইলে চিরদিন যেন আপনার শ্রীচরণে আমার 
চলা ভক্তি থাকে, এই বর গান করুন।» 
.শ্রীহরি তাহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বলিলেন, “মুনিবর ! তুমি 
সন্ত বর প্রবর্থনা কর ।” 








-১৭০ তীর্থ-ভ্রমণকাহিনী 


তখন গালব অবনত মন্তকে সেই পরম পুরুষের শ্রীচরণে নিবেদন 
করিলেন, পপ্রভো| ! ব্রহ্মা বাহার জ্ঞানযোগ ব্যতীত দর্শন পান না, সেই 
শ্রীহরিকে আজ্জ সৌভাগাক্রমে আমি স্বচক্ষে দর্শন করিলাম, ইহা 
অপেক্ষা *্বর” আর কি হইতে পারে? আমার কোন বরের আবশঠক 
নাই ।” 
নারায়ণ, মুনির উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়] এই উপদেশ প্রদান করিলেন যে, 
“ধধষিবর ! তুমি আমার আদেশ মত এই স্থানে থাক্য়া আমার তগস্ত 
কর, দেহান্তে আমার স্বরূপ) লাভ কুরিবে। কিন্তু ইত্যবসারে যদি 
তোমার কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হয়, আমায় স্মরণ করিলেই আঙ্কার 
চক্র তোমায় উদ্ধার করিবে। এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি অন্তর্ধান 
হইলেন। তদ্রবধি গালব খষি এই ধর্ম পুষ্করিণীর তীরে ভগবানের 
তপস্তায় বর ছিলেন । একদা ছুর্দম নামক এক রাক্ষস (শাপত্রষ্ট বশিষ্ট) 
ক্ষুধায় কাতর হইয়া এই স্তানে উপস্থিত হইলেন এবং গালব খধিকে 
গ্রাম করিতে উদ্ধত হইলে খবি সহসা এই' বিকট মৃন্তি ক্ষুধার্ত রাক্ষনকে 
সম্মুখে দেখিয়া প্রাণ ভয়ে বিষুর কৃপ। প্রার্থনা করিবামাত্র, ভক্তবৎসল 
হবি ভক্তের ত্রাণের জন্ত চক্র দ্বারা ত্র রাক্ষমকে সহারপুর্ধ্বক ( বশিষ্ট- 
দেবকে ) উদ্ধার করিলেন, যে স্থানে এই ঘটন! হয়, "্এ্বধি সেই স্থান 
চক্রতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । 
এই চক্রতীর্থের উত্তরভাগে দেবীপন্তন ও নবপাষাণ, প্রতিষিত 
আছে। মহীষাস্থরের যুদ্ধে শঙ্করী যখন অস্থুরকে মুষ্টি প্রহার করেন, 
খন অন্থুর ভীত হইয়া ক্রমশঃ দক্ষিণ মাগরের দিকে পলাইতে থাকে, 
দেবী তৎপশ্চাৎ অনুসরণ করেন, তদ্দর্শনে মহীষ প্রাণ রক্ষার জন্য এই 
ধর্ম পুক্করিনীটি সম্মুখে পাইয়া! ইহারই মধ্যে লুক্কাইত হইল। অশরিরী- 
বানী এই বিষয় ভবানীদেবীকে জ্ঞাপন করিলে, দেবী মৃগেন্্রকে | 


গন্ধমাদন পর্ববত ৯2 





ুষ্করিণীর জল নিঃশেষ করিয়া পান করিতে আজ্ঞা করেন, মৃগেন্জ 
দেবীর আন্ত! পালন করিলে অস্থুর দেবীর নেত্রপথে পতিত হইবামাত্র 
তিনি তাহাকে বিনাশ করিলেন এবং তদ্দোপরি এই স্থানে একটা পুরী 
নির্মাণ করাইয়! আপন কান্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই নিমিত্ত এই 
স্থানের নাম দেবীপত্তন হইপ্লাছে, আর নবপাষাণ--সেতুর প্রথমেই 
শ্রীরামচন্ত্র কর্তৃক স্থাপিত” আছে । এই পুণা স্থানে ন্নানপুর্ধক পিতৃ- 
/পুরুষদিগের উদ্দেশে তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়৷ যথানিয়মে সাত 
খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে হয। 


[....... ৩। শন্ধমাদনপর্থত 


এই পর্বত এক্ষণে রামেশ্বরদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীরাম- 
চন্দ্রের আশীর্বাদে এই পব্ধত এখানে পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছে, এই 
হেতু গন্ধমাদনে শিওদান করিতে *য়। পিতৃপুরুষদিগের পক্ষে পিওদান 
করিবার জন্য এখানে 'একন্টা নির্দিষ্ট স্তানও আছে। কথিত আছে, 
গন্ধমাদন পর্বতের পবিত্র বায়ু অঙ্ষে লাগিলে মহাপাতক নাশ হয়। 
এখান হইতে ধনুস্কোটী পর্যন্ত যাবতীয় চব্বিশটা প্রসিদ্ধ তীর্থই এই 
পর্বতের উপর অবাস্থত আছে। 


৪। বেতাল বরদ তীর্থ 


গন্ধনাদনের উত্তরদিকে অবস্থিত, ইহাতে ভক্তিসহকারে স্নান করিলে 
সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। 


তীর্ঘার কিন্বদন্তী এইরূপ ;- 

মহামুনি গালবের পকান্তিমতী” নামে এক পরমান্ন্দরা যুৰভী কন্তা 
ছিল একদ] তিনি পিতার পূজার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিয়া আসিবার 
্ । 


১৭২ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 





সময় পথিমধ্যে “সুদর্শন ও স্থক্ণ” নামে ঢহ বিগ্ভাধর কুমারদিগের 
নয়নপথে পতিত হন, তাহারা এই নবযৌথনসম্পন্না সুন্দরীর অপরূপ- 
রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া নানা প্রকার প্রলোভন বাক্যে বশীভূত করিবার 
প্রয়াস পান, কিন্তু কিছুতেই যুবতীর পবিজ্র মনকে আকুষ্ট করিতে 
পারিলেন না, অবশেষে সুদর্শন ক্রোধে বশবর্তী হইয়া কামোন্মন্ত 
হইয়! তাহার কেশাকর্ষণপুর্বক বিমানে উত্তোপন করিয়া আপন গস্তব্য 
স্থানে গমন করিতে লাগিলেন । তন্দশনে এ সময় স্বকর্ণ ইহাতে॥ 
কোনরূপ বাধা প্রদান করেন নাই। কাস্তিমভী এই বিদ্াধর কুমার- 
দবয়ের ব্যবহারে অন্তষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন্স 
কিন্তু কোন ফলোদয় হইল ন1। এদিকে খধিবর, ক্যান্তিমতীর বিলম্ব 
দেখিয়। ধ্যানযোগে সমন্ত অবগত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্সেহের পুত্বলী 
আপন কন্তাকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রস্তত হই- 
লেন। খাঁষবর নিদিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া এই কন্ঠার নিকট আগ্ো- 
পান্ত সমস্ত ঘটন। অবগত হইয়া স্থদশনের গঠিত আচরণে ক্রুদ্ধ হইলেন 
এবং তাহাকে এই বলিরা অভিসম্পাত প্রদান করিলেন যে, “তই যেমন 
কামান্ধচিত্বে হিতাহিত জ্ঞানশুন্ত হইয়া এই কুকর্ম্ে'রত হইয়াছিম। 
ইহার প্রতিফল স্বরূপ আমার বাক্যান্ুসারে মানণদেহ ধারণ করিয়! 
সংলার মাঝে নানাপ্রকার কষ্টভোগ কর এবং আমার বাক্যানুসারে 
সহ! বেতালত্ব প্রাপ্ত হইয়া! মাংস ও শোণিত ভূক হ, আর স্থকর্ণের 
বিষয় অবগত হইয়া তাহাকেও দোষী সাব্যস্ত করিয়া বলিলেন, তুমি 
একটী বীরপুরুষ উপন্থিত থাকিয়াও যখন এই অত্যাচার নিবারণে 
কোনরূপ চেষ্টা পাও নাই, তথন আমার বিচারে তুমিও দোষী, অতএব 
এঁ পাপের প্রারশ্চিত্তের জন্ত তুমিও মানবদেহ ধারণ কর। কিন্তু বিদ্যা- 


ধর-বিজ্ঞপ্ত-কৌতুককে দর্শন করিলে মামা আশীর্বাদে তুমি এই ।শাপ 
৮ 
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হইতে মুক্তপাইবে। মুনির বাকা অবদানে তৎক্ষণাৎ তাহারা! এক 
রাহ্মণের গৃহে বিজ্বয়াশোক ও অশোকশর্খা। নামে পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ 
করিলেন | একদ। জ্যেষ্ঠ বিজ্লাশোক শ্বশানে চিতানল আনিতে যাইয়া 
শাপপ্রযুক্ত এক শবের কবণস্থ “বলা” পান করতঃ অতি ভয়ঙ্কর মহাকায় 
তীক্ষ দংষ্ট হইয়া বেতাণত্ব প্রাপ্ত হইল। কিন্তু কনিষ্ঠ অশোক ঠিক্‌ ধর 
সময় খাঁর কৃপায় বিজ্ঞপ্চিংকৌঢুক নামক বিদ্তাধরের দর্শন লাভ করিয়! 
্ববূপত্বপ্রাপ্ত হইলেন, তখন তাহার পুর্ব শাপ বিষয় ও জোষ্ঠ সাহো- 
দরের বিকট মৃদ্তি দর্শন করিয়া বেতালরূপী ত্রাতাকে এই চক্রতীর্থের 
দক্ষিণ তীরে আনয়ন করিলেন, এইরূপে তথায় গন্ধমাদন পর্বতের 
গবিত্র বায়ু তাহার মঙ্গ স্পশ করিবামাত্র বিজয়াশোকের বেতালত্ব দূর 
হইল। যেস্থানে তিনি যুক্ক হইয়াছিলেন, তদবধি এ স্থানের নাম 
বেতাল বরদ* তীর্থ হইয়াছে। 


৫। সীতানর তীর্থ 


এই তীর্ঘটী গ্ধমাদন পর্বতের এক অংশে অবস্থিত। ইহ! 
দেখিলেই একটা পুক্করিণী বগিয়া ভ্রম হয়। তীর্থটা পঞ্চ মহাপাতকনাশক 
বালয়। স্বয়ং পঞ্চানন এই স্থানে সদাসর্বদা অবস্থান করেন, এই নিমিভ্ 
মা জানকী এই তীর্থতীরে সর্বজন লাক্ষাতে আপন সতীত্বপ্রভাবে অগ্নি 
গরীক্ষা প্রদানপুন্বক এই পঞ্চ মহাপাতকনাশিনী সলিলে স্নান করিয়! 
শুদ্ধ হইয়াছিলেন। জনকনাঁনানী দীতার নাম চিরম্মরণীয়া রাখিবার 
জন্ধ সেই অবধি মহেশ্বরের আদেশে এই স্থানের নাম সীতার 
হইয়াছে। 


২. পাকা 
সঃ ৪ 
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৬। ব্রন্মকুণ্ড 


দ্বাপরযুগে একদা ব্রহ্গা ও বিষণ উভয়ে “জগতের স্থষ্টিকর্তাশকে-_ 
এই হুত্রে বিবাদ উপস্থিত হয়। ব্রহ্মা বলিলেন, «আমিই একমাত্র 
সুষ্টিকর্তা*। নিষ্ু বলিলেন, "আমার দ্বারাই এই বিশ্বগগৎ স্বজন হই- 
ঝাছে। এইরূপ তর্ক হইতেছে, এমন ্ সহসা, সেই স্থানে এক 
ঞ্যোভিঃলিঙ্গের আবির্ভাব হইদ, তখন তাহারা উভয়েই এই লিঙ্গকে! 
মধ্যস্থ মানিলেন, বিবাদ মীমাংসার জন্য তিনি এক অদ্ভুত কৌশল 
বিস্তার করিয়া বলিলেন, “তোমাদ্দের উভয়ের মধ্যে যে কেহ “আদিত্য- 
সন্কাশ অনস্তাগ্বি সমপ্রভ* এই অনাদিপিঙ্গের আদ্যন্ত প্রথমে দর্শন 
করিতে পারিবে, তাহাকেহ স্থষ্রকর্ত। বলিয়৷ মানব |” 

তৎশ্রধণে ব্রহ্ধা কালবিলম্ব না করিয়া আপন বাহন হংসের উপর 
উঠিয়া উর্ধাদকে গমন করিতে লাগিলেন, আর বিণ বরাহরূপ ধারণ- 
পূর্বক মূল লিঙ্গের সন্ধানের জন্য অধোদিকে গমন করিলেন । 

কিছুকাল পর বিষ্ু, লিঙ্গের মূল দেখিতে ন| পাহয়া প্রত্যাব্কন- 
পূর্বক তংস্থানে প্রথমেই প্রকাশ করিলেন, আমি, আদিলিঙ্গের মুল 
স্থান দশন করিতে অসমর্থ হইয়াছি।” 

বন্ধ প্রত্যাবর্তন করিয়া নিবেদন করিলেন, “আম লিঙ্কের আদ 
অন্ত সমস্তই দেখিতে পাইয়াছি।” [ও 

তখন এ জ্যোতিঃলিঙ্গ রূপধারী সাক্ষাৎ ভগবান উভয়ের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া! মধুর বচনে হান্ত করিতে করিতে বলিলেন, প্চতুরানন! তৃমি 
আমার সাক্ষাতে অকুতোভগ়ে মিথ্যা বাঞ্চ্য কহিত্বেছ, অতএব আমার 
আদেশমত নরলোকে তোমায় কথন কেহ পৃপ্জা করিবে না। কিন্ত 
বিস্তর প্রতি সদয় হয়! বলিলেন, তুমি সত্য বাক্য বলিয়াছ, শুই নিমিত 

না 
1 
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আমার আশীর্বাদে তুমি সর্ধত্রই পৃক্তা পাইবে। ব্রহ্গা অকম্মাৎ এইরূপ 
শাপগ্রন্ত হইয়। বিনীতভাবে আপন অপরাধ স্বীকার করিয়া তাহার স্তবে 
প্রবৃত্ত হইলেন। ভোলানাথ তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়া পূর্ব গুরুতর অপ- 
রাধ তূলিয়! সাস্বনাবাক্যে বলিলেন,*কব্রাহ্মণ ! আমার বাকা কখন মিথ্যা 
হইবার নয়, অতএব আমার উপদেশ মত ভুমি গদ্ধমাদন পর্বতে যাইয়া 
এই মিথ)| দোষ প্রশান্তির +ন্ঠ তথায় একটী যক্ঞুতি প্রদান কর, 
য্জপ্রভাবে তোমার পাপ নাশ হইবে এবং স্মার্ কম্মে পূজা পাইবে। 
ভগবানের আদেশ মত ব্রঙ্ধ। তথায় উপস্থিত হইয়া যজ্ঞারন্ত করিলেন, 
যঙ্জ.সমাপনান্তে ভগবান যজ্েশ্বর স্বয়ং পুনরায় এ যদ্ঞকুণ্ডে লিঙ্গরূপে 
আবির্ভাব হইয়া বলিলেন, “চতুরানন। তুমি যে যজ্ঞ করিলে তাহার ফল 
স্বরূপ মিথা! দোষ হইতে মুক্ত হহলে, অতএব এই কুণড সাক্ষীস্বরূপ 
তোমারই নামে খ্যাত হউক । এখানে যে কেহ ভক্তিসহকারে তোমার 
এই যজ্ঞকুণ্ডে শান কারবে, আমার বরপ্রভাবে তিনি মিথ্যা দোষ 
হইতে পরিত্রাণ পাহবে, এইরূপ বর প্রদান করিয়া তিনি অন্তহিত 
হইলেন।” গ্রীন্ম ধুতে এই কুওটা শুদ্ধ হইলে তখন এক প্রকার তন্ম, 
ইহার মধ্যে দেখিতে পাও যায়, যাত্রীগণ যত্রের সহিত এ তম্ম সংগ্রহ 
করিয়া রাখেন। এই ত্রহ্মকুণ্ডের জল অতি সামান্, তাহাও নীল বর্ণ, 
ইহা অপরাপর কুণ্ডের ন্ঠায় দেখিতে অপেক্ষাকৃত ঝড়। সরোবরটার 
মধাতাগে একটা ক্ষুদ্র মণ্ডপ আছে এবং তীরের উপর একটা মন্দির 
দৃই হয়। 


১৭৬ তীর্-ভ্রমণ-কাহিনী 
৭ অস্বতব্যাঁগীক। তীর্থ . 


এই তীর্থ টা-_গন্ধমাদন পর্বতের রামনাথ নামক ক্ষেত্র মধ্যে অব. 
স্থিত। এই ব্যাপীকাতে শ্ুন্ধচিত্তে প্লান করিলে শঙ্করের কৃপায় কোন- 
রূপ কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা গ্রাকে না। এই স্থানে বসিয়। 
শ্রীরামচন্ত্র, লক্্রণদেব, বিভীষণ, হনুমান ও মন্ত্রীবর জাম্ুবানাদ্দি রাবণ 
বধের জন্ত মন্ত্রণা করিয়াছিংলন বলিয়া এই ক্ষেত্রটা প্রামনাথ ক্ষেত্র" 
নামে খ্যাত হইয়াছে। 


৮। মঙ্গল তীর্থ 


এই তীর্থে_বিষুপ্রিয়া লক্ষমী সদাসর্বদা প্রফ্ুললচিত্তরে বাস করিয়া 
থাকেন। এমন তীর্থ আর কোথাও নাই, ইহাতে যথানিয়মে তক্কি- 
সহকারে সঞ্কল্পপূর্বক স্নান করিলে মা লক্ষ্মীর কৃপায় সব্ব অনর্থ বিনাশ 
হয়। ইহার এমনি মাহাত্মা যে, ধিনি ভক্তিসহকারে শুদ্ধচিত্তে ইহাতে 
স্নান করেন, তিনি লক্ষমীবান হুইয়া সংসারে আজীবন পরিবারবর্গকে 
লইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারেন । এই তীর্ধের মাহ্াস্ম্য অবগত 
হইয়া দেবতারাও মঙ্গল কামনা করিয়া স্বর্গ হইতে আপদ পরিহারের 
জন্য ইহাতে ন্নান করিয়৷ থাকেন । 


৯। রামতীর্ঘ 


এই তীর্ঘের অনেকগুলি নাম আছে। কেহ রামকুণ্ড, কেহ রাম 
সর, কেহ রঘুনাথ সর কহিয্লা থাকেন, এই সকল নামে যে কোন তা 
পাইবেন, উহ্হাকেই রামতীর্থ বলিয়া জানিতেন। এই তীর্থটা গ্রন্তর 
ঈগ্ডিত একটা বৃহৎ পুক্করিণীর ন্যায় দেখিতে, সন্লিকটে এক, শিব গর্ত 
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টিত। ইহা অশেষ গুণে অলঙ্কত। কথিত আছে, লোকের দুঃখ হরণ 
করিবার জন্য স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র ইহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই তীর্থে 
সামান্তমাত্র যাহা দান করিবেন, শ্রীরামচন্ত্রের আনীব্বাদে উহা বহুগুণে 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইরা থাকে । ভগবান নরাকারে অবনীতে অবতীর্ণ হয়! 
লালাবশে লোকের মর্গণ ক'মনা করিয়। ভক্তি ও মুক্তি ফলপ্রদ, মহা- 
পাতকনাশক, নরক. রা নিবারক, সংসারচ্ছেদ কারণ এখানে এই 
মহালিঙ্গ গ্রতিষ্ট কবেন। এই পুণাতীর্থে শুদ্ধচিন্তে সম্কল্পূর্ধক স্নান 
করিয়া রামেশ্বরদেবকে দর্শন ক্মীরলে নরগণ অনায়াসে সব্ব পাপ হইতে 
ফক্ত হইপ্না অন্থে পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। 

পাগুবশ্রেষঠ ধর্্রাজ যুরিষ্টির মিথ্যা কথন, গুরুজন নাশ এবং জ্ঞাতি 
ও বন্ধুবধজনিত মহাপাপ হহতে উদ্ধার মানসে যথন মহাত্মা ব্দেবাসের 
নিকট উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন তিনি ধুধিঠিরকে এই 
তীর্থে ষথানিরম সকল পালনপূর্ক সন্কর করিয়া স্থান, তর্পণাদি সম্পন্ন 
করিতে আদেশ করেন। ধন্মরাজ তাহার আদেশ পালন করিয়া সষ্ট- 
চিত্তে ব্রাহ্মণগণকে গো, স্বর্ণ, তাম, তিল, বন্থাদ দান করিয়া! নিষ্পাপ 
হইয়াছিলেন। অন্তএব এই তার্থে ম্নান কপিবার সময় সাধ্যমত দান 
কার্য ন্পন্ন কারয়া তিলমিশ্রিত জলাঞ্জলিমহকারে তর্পণ করিতে হয়। 


১*। লক্ষণ তীর্থ 
লক্ষণ তীর্থে ষথানিয়মে অঙ্কল্নপূর্বক ন্নান করিয়! ভক্তিসহকান্ে 
লক্মণদেব প্রতিটিত লক্ণেশ্বর নামক মহালিঙ্গকে অর্ভনা করিলে, 
দারিদ্র, ছুঃখ, মনকই, রোগ) শোক প্রভৃতি এমন কি অনস্তদেবের 
কয় বন্ষততা, স্বরুহত্ান্রনিত মহাপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। 
কোন 'বপুরক এখানে পুত্র কামনা করিয়া একটা জজ কারলে আয়ম্মান, 


সি 


১৭৮ তীর্থ ভমণ-কাহিনী 

শুণবান ও দেবাদ্বজে ভক্তিমান পুত্র নিঃসন্দেহে শাভ করিতে পারেন। 
শ্রীরামচন্দ্র রামেশ্বরদেবকে প্রতিষ্টিত করিলে ভ্রীপক্মণেরও এরূপ একটা 
লোকহিতকর মহালিঙ্গ প্রাতষা। করিখার বাদনা। হহণ, তখন ভগবান 
মহেশ্বর এই স্থানে গিঙ্গরূপে আবির্ভাব হহর। শ্রাবণের বাষন। পৃণ 
করিলেন । এই পুণ্য তীখের মাহাস্ম্য একথার শ্রবণ করুন । দ্বাপর ষুগে 
ভগবান রামকৃষ্ণ নামে অধনীতে অবতীর্ঘ ইত্খ। নৈমিষা€ণ্যে রখ, 


নুতকে বধ করিঞা ব্রন্বহত্যাজনিত পাপে পিপ্ত হন, এ পাপ ক্ষয় জস্ত' 
তিনি এই তীথে স্নান, ব্রাঙ্গণদিগকে বিত, ধান্য, গো, বণ ও ভান দান 
করিরা উক্ত পাপ হহতে মুক্ত হইয়াছিলেন । লক্ষণ পুরাণে এ বিষম 
স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশিত আছে। আহা! হান স্বরং সচ্চি তানন্দ, তাহার 
হৃদয়ে পাপকি কখনস্পশ করিতে পারে, কিন্তু লোকদিগকে শিক্ষা 
দিবার জন্যই ভিনি এই প্রাঞার দান, ধ্যান করিয়াছিলেন। মানবগণ। 
এই সকল পুরাণোক্তি উপদেশ গুলি হৃদয়ঙ্গমপুর্বক শিক্ষা নাভ করি 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হহনে সকল বিষয়ে নুখাহইে পারিবেন, সন্দেহ 


নাই। 


১৯1 অগান্ত্য তীথ” 
মহামুনি অগন্তয দাক্ষিণাতোর গঞ্ধগাদনের বৈভব অবগত হইস। 
তথায় একটা পুণ্যতীথ খনন করেন। এহ কারণ এই তীর্থের নাম 
অগন্ত্য তীর্থ হইয়াছে । তক্িপুব্বক ইহাতে আসান করিয়া এই তীথ- 
বাতি অশ্ল পান করিলে মুনির কৃপায় মানরগণ সব্বপাপ হুইতে মুক্ত 
হঠয়! থাকেন এবং ইহলোকে পর্ব প্রকার স্থথী হইয়া অন্তরে শিবলোকে 
স্থান প্রাপ্ত হন। 8৮৭ 


হনুমৎ কুণ্ড ১৭৯ 





১২। হনুমৎ্ কুণ্ড 


এই কুণ্ডে শুদ্ধচিত্তে শান কগিলে মহাপাতক নাশ হয়। কোন 
পুতক ইহার তীরে পুত্রেি বজ্ঞত £করিলে শ্রবামচন্দ্রের কুপায় তিনি 
সনোহে সংপুত্র লাভ করে| 

বে রাবণ ব্র্ধবাতরহহতে উতৎপর হইগাছিলেন, ধাহার প্রতাপে 
'বতারা সতত আাসিত হইতেন, যাহার পীড়নে দেব, বক্ষ, রাক্ষস 
ভুতি সকলেই প্রপীড়িত হইয়া ঘন বন ভগবানের নিকট 'প্র-তকারের 
নয প্রার্থনা করিতেন, ধাহাদের করুণ প্রার্থনায় সেই শঙ্খ-চক্র-গদা- 
ধারা নারাপণ চারি অংশে বিভক্ত হইয়া শ্রীরাম, লক্ষণ, ভরত ও 
ক্দ্ব নামে ও সাক্ষাৎ শক্তিকে সীতা নামে পরিচিত করিয়া এ ছুজ্জয় 
[বশে বিনাশ করিবার জন্তা নবরূপে গ্মৰনীতে অবতীর্ণ হইরাছিলেন, 
7রাবণ বক্গাকে ভক্ষিডোতর বশীভূত করিয়! তাহার কুপায় অবলীলা- 
মে কল কাধ্যই সম্পন্ন করিতেন । যে রাবণ দেবটক্র অবগত ন! 
ইয়া সেই শক্তিহ্বরূপিণী সীতাদেবীর বূপে মুগ্ধ হহয়া মায়াপ্রভাৰে 
নাপন পুরে হণ করিয়া আনিয়াছিলেন । সেই দ্বর্জয় রাপণকে ই)রাম- 
এ সববংশে নিধনপুব্বক সাতাদেখাকে উদ্ধার করিয়৷ যখন সদ্লবলে 
মদন পৰ্ধতে গ্রত্যাগমন করিলেন, সেই সময় তাহার ব্রহ্মবপজনিত 
বাপ থিমোচন্শথ মুনি খবিগণের উপদেশ অন্ুপারে এই পবিত্র স্থানে 
কটা শিখণিঞ্গ প্রতিষ্ঠা করিতে মনগ্ধ করিলেন। তখন তগবান 
উরানন্্র কৈলাপ হইতে হন্ুধানঢুক একটা লিঙ্গ আনিতে আগ্তা বার 
পন। আজ্ঞাপ্রান্তে মারুতি পবন বেগে কৈলাসে গমন করিলেন, তি 
থার মহাদেবের দশন ন! পাইয়া তাহার তগন্তা্ রত হইখেন। হন্গুত 
নের স্ব তুষ্ট হইয়া মহেবর প্রীরামচন্ত্রের আদেশ দত তাহাকে 


১৮০ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 


এক লিঙ্কু প্রদ্দান করিলেন। এদিকে রঘুনাথ হন্থমানের আদিতে বিলঙ্ক 
দেখিয়া জানকী কৃত “সৈকত লিঙ্গ” তংস্থানে শুভলগ্নে প্রতিষ্ঠা করি- 
লেন। হন্ুুমান প্রত্যাবৃত্ত হইয়! শ্রীরামচন্দ্রের এইরূপ ব্যবহার অব. 
লোকন করিয়া রোষে ও ক্ষোভে নান। গ্রকার বিলাপ করিতে লাগ- 
লেন। রঘুশেষ্ঠ হনুমানের মন ভাব অধূগত হইরা বিধিপৃর্বক সান্তনা 
বাক্যে তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, পরিমল, 1 তোমার আনীত 
লিঙ্গটা আমার বাক্যান্থনারে দ্বাদশ মহালিঙ্গের মধ্যে অন্যতম ইইবে, 
অতএব তুমি ক্ষোভ পরিত্যাগ কর।” 

ততশ্রবণে হনুমান আরও কুপিত হইয়া আস্কালন করিতে লাগি- 
গেন, তদ্দশনে পর্পহারী রথুবীর ভাহার দর্প চূর্ণ কর্রিবার ভন্ত পুণজার 
মধুর বচনে বলিলেন, যদি আমার বাক্য মত তুমি মন্ত না হও» তাগা 
হহনে আমার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গটা উঠাহয়। এ স্থানে তোমার আনীঃ 
পির্গ স্থাপন কর। আমি প্র স্থানে তোমারহ লিঙলটা পুনঃ ওতিই। 
করিব । তথন মাকতি সানন্দে শ্রীরাম প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গটা ছুই হস্ত দার 
উঠাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ইহাতে কুতকাধ্য না হওরাতে আপন 
পুচ্ছ দ্বারা বেষ্টনপুব্বক প্রাণপণে যেমন উত্ভতোলন' কানিগার চেষ্টা করি- 
য়াছে, অমনি তথ। হইতে এক ক্রোশ দূরে মুষ্ছিত গা পড়িণেন এব 
তথান্স তাহার মুখ ও নাপিকা হহতে আবশ্রান্ত রক্তআাব হইতে হতে 
এক কুণ্ডে পরিণত হইল। কিয়ৎকাল পত্রে যখন মাক্তির ৩ 
হহপ, তখন আপন ধৃষ্টতা জানিতে পারিয়া বুক্তকরে শ্ীরামচরণ ধ্যান 
করিতে লাগিলেন । দর্পহারা এইক্পে হ্থুমানের দর্প চূর্ণ ফিরি 
রক্রকুণ্ডের তীরে তাহার আনীত লিঙ্গটা প্রতিষ্টা করিলেন এবং এ 
কুণ্তের নাম হনুমৎ কু্ড প্রচার করিলেন । তগবান্‌ এই নিমিত্ত 
তোমার অপর একটা নাম দর্পহারী হইগাছে, তুমি কথন কাহারও 





জট] তীর্থ ১৮১ 





বাখ না। লীলামক় ! তোমার যে অনন্তলীলা। তুমি কি ভাবে কখন 
কি লীলা প্রকাশ কর, আমরা মূর্থ মানব হইয়া উহা কিরূপে তাহা 
তেদ করিব প্রত! এই শিবণিল্গটা মহাবীর হনুমান পুচ্ছে বেষ্টন 
করিয়া কৈলাদ হইতে আনিয়াছ্িলেন বলিয়া লিঙ্গ গাত্রে অগ্যাপিও 
সেই পুন্ছ চিহ্ন দেখিতে পাও ঠায়। হনুমৎ কুণ্ডের উপরিভাগে এক 
স্থানে একপানি শিলপাতছনানের পুষ্ছে খেটিত লিগের প্রতিমৃদড 
বেখিতে পাওয়া ফার। কারণ হনুমান ভাখিয়াছিলেন, লাঙ্গুল বেষ্টন 
গরিত্র্যাগ করিলে পাছে সয়ন্তুনাপ্ব অন্তদ্ধান হন। মহাদেবও ভক্তের 
অনুঞকরাধে মুক্ত হহবার ক্ষমতা থাকা সন্্রেও বাধা থাকিয়' ভক্চেন মান 
বন্ধি করিতেছেন ।॥ এই ভগ্তনং কুওুর চতুর্দিকে প্রস্তর নিশ্মিত 
মোপানশ্রেণীতে শোভিত । 


১৩। জটা তীর্থ 
এই তীর্থে স্কান ক্করিলে অস্তঃক:ণের পাপরাশি ক্ষয় হইয় শুদ্ধি 
হয়। এহ স্থানে শ্রীরামচন্্র ্ক। হইতে প্রহ্যাবর্ভন পৃক্বক আপন জটা 
শোধন কারিয়াছিলেগ । গুকদেব, ছুর্বাদা ও ভূণ্খ্ষ এই সকল 
মহাত্বাগণও এই তীর্থে স্নান করিয়া মন:শুদ্ধি পাইয়া ব্রদ্ধানন্দময় হইয়া- 
হিনেন, অতএব এই তীর্থ চিন্তশুদ্ধির ও মুক্িলাভের একমা« স্থণ। 


ঃ রর / ২০৯৮৫ 
১৪1 লক্ষী তীর্থ৮। অগ্নি তীথ 
ষেকেহ কোন বাসন। করিয়া লক্ষ্মী তীর্থে স্নান করেন, মা লক্ষ্মীর 
কপার তাহার মনস্কামন। দিদ্ধ হর । আর অগ্নি তীর্থ_এই স্থানে ম। 


জানরী রঘুনাথের বাক্যে সবজন সমক্ষে অগ্রি পরীক্ষা দিয়াছিলেন। 
. এই ছুই তা স্নান করিয়া পুর্বে দেবতা, গন্ধবব, অপ্সরা ও মানবগণ 


১৮২ তীর্থভ্রমণ-কাহিনী 





সর্ব পাপ ভইতে মুক্ত হইয়া সাধুক্রালাভ করিতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় 
এই যে, কলির প্রকোপে এক্ষণে এই ছুইটী মহা তীর্থ ই সমুত্রগর্ভে লীন 
হইয়াছে। 
রি বর রণ 
১৬। সুদর্শন চক্র তীথ 

এই তীর্থ পুরে মূনিতীর্থ নামে ধা ছিল, ইত্তা্ত ভক্তিপুর্ব্রক্ 
ন্নান করিলে ভূত, প্রেত ও পিশাচাদগের শী়াকজানত হইবার ভয় 
থাকে না। পুরাকালে মহামুনি “মঠিবদ্র” তপোবিস্রকারী রাক্ষসদিগের 
ভয়ে সুদর্শন চক্রের আরাধনা করিয়? এ সকল বাক্ষসদিগকে এই স্থানে 
সমূলে বিনাশ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত এই গ্তানের নাম সুদর্শন চক্র 


ধ 


শী ৮ 

541 শঙ্খ তীথ 
শঙ্খ তীর্থে ভক্তিপূর্বক স্নান করিলে গুরুজনবর্গের অপমানকারক 
এবং কৃতদ্ন ব্যক্ির মুক্তিলাভ হয়। ইহা শঙ্খনুরন গন্ধমাদনে বিষ্র 
আরাধনার সময় স্নানের জন্য নিম্মাণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সাধারণের 


তীর্থ ভইয়াছে । 


হিতার্থে উক্ত তীর্থটা ব্যবহার হইতেছে । 


১৮। মানম তীর্থ 


এই তীর্থে শ্ুন্ধচিন্ডে ভক্তিপূর্ব্বকঞননান করিলে সকল তীর্থেরই ফল 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই নিমিন্ত্ হার অপর নাম সর্ধতীর্থ হইয়াছে। 
পুরাকালে সুচরিত্ খষি বাদ্ধকাবশভঃ শক্তিহীন হইয়া পড়েন সুতরাং 
পুণান্তান গন্ধমাদনে উপস্থিত হইনা (দপানিদেব মহাদেবের তপস্তার 
রহ ভন, একদা মহেশ্বর সাহার স্বে তু হইয়া অভিলাধিত বর প্রার্থনা 
কৰিছে বলিলেন, স্চরিত ভগবানকে সম্দুথে পাইয়া এই প্রার্থনা করি- 
ছি লট 


সাধ্যাহবত তীর্থ ১৮৩ 








লেন যে, আমার অভিলাষ মনত যেন এই বরপ্রনাবে সকল তীর্থই এই 
স্তানে উপস্থিত হন, তাহ! হইলে আপনার কৃপায় আমি সকল তীর্থ ফল 
প্রাপ্ত হইতে পারিব, আরও সাধারণের ঠিতার্থে ষে কেহ ইহাতে স্নান 
করিবেন, আমার এই বরপ্রনাবে তাারা সকলেই বেন সকল তীর্থের 
স্নান ফল প্রাপ্প ভন। মার খষির মন ভাব অবগত হইয়া! তাহার 
সকল বাসন! পূরণ কুর্পি্দার জন্য “তথাস্ত্” বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন । 
'এইরূপে মেই পরঠিতকারী খর্ষবরের অনুগ্রহে যেকেহ উহাতে স্নান 
করেন, তিনিই সকল তীর্থ ফণ্তপ্রাপু হন। 


নি / 
,৯৯। সাধ্যাপ্ত তীথ 
এই তীর্থ স্নান করিলে কাহাকে কখনও বিরহ যন্তবণ! ভোগ করিতে 
হয় না। ইহা! সর্মপাপ বিমোক্ষদ,ও মু্কপ্দ। পুরাকাঁলে মহারাজ 
পুরুরবা অভিশপূ ইয়ু' টূর্বণীর সহিন্ত পিচ্ছেন্ন হইলে, তিনি মনের 
দঃখে এই স্তানে ঈপন্গিত হন এবং সাধ্যামুত তীর্থে প্লান করিয়া পরি- 


তৃপ্প হন, কিন্ত সৌভাগাকমে তীর্থ বৈভবনশনঃ তিনি শাপ হষঈটতে 
মুক্তিলাভ করির়া'পুনব্বার সানন্দে উ্মশীর সভিত মিলিত হইয়া! অমরা- 
বতীপুরে মনের সুখে কালযাপন করিতে সদর্থ হইগাছিলেন। 


২০, গঙ্গা তীর্থ ২১। যমুনা তীর্থ ২২। গয়া তীর্থ 
এই শীর্ঘত্রয়ে শ্রদ্চিন্তে ভক্তিসহকারে স্নান করিলে দিবা জ্ঞান 
লাভ হঘ। পরৈধক” মুনি ত্পস্ত। করিয়! তপোবলে দীর্ঘাযুলাভ করেন, 
শেষে বৃদ্ধাবস্থায় পঙ্গু ও পামা রোগে আক্রান্ত হন। তপন কোন 
উপায়ে এই গন্ধমাদানে উপস্থিত হইয়া এই তীর্থরয়ে স্নান করিবার 
অভিলা*করিয়! যোগ প্রভাবে গঙ্গা, যমুনা ? গয়া তীর্থকে স্মরণ করি- 


১৮৪ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী 


সি 





লেন। তাহার তপোন্নতি দর্শনে এই তীর্ঘত্র় সন্ধষ্টচিভে মৃক্ভিমান তইয়া 
মুনি খষির নিকট উপস্থিত হই! বলিলেন, মুনিবব । আমরা যখন মৃদ্টি- 
মান হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তখন তুমি অনায়াসে আমাদিগকে 
স্পর্শ করিয়া তীর্থ ফল লাভ কর এবং আমাদিগের নাম ন্বদারে এই 
স্তান তীর্থ ভূমে পরিণত হউক । এইরূপ উপদেশ দিয়। তাহারা আপন 
আপন স্তানে অধিষ্টান হইলেন। অতঃপর ধেঁস্মেহ, এই তীর্থে স্নান 
করিবেন, তাহারা উপবোক্ত তিন তীর্থেরই ফল লাভ করিবেন, বলা-: 
বাহুলা এই তিনটা তীর্থ ই একটা কু? আবির্ভাব হইয়া অনস্থান 
করিতেছেন । + 


২৩। ধন্ক্ষোটা তীর্থ 


জনকনন্দিনী সীতাদেবী ভক্ত বিভীবণের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য 
সাহার গভিলাষ মত নানা অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়। স্ব্ণপুরী লঙ্কা হইতে 
যখন শ্রীরাম স্তানে আগমন করিলেন, তখন রঘুদাথ প্রজ্গারপ্রনের 
নিমিত্ত তাহাকে শুদ্ধাচারিণী অবগত হইয়া ও অগ্রি পরীক্ষা দিতে 
আদেশ করিলেন । সাধ্বীসতী সীতাদেবী শ্রীরাম আল্ঞ' শিরোধা্য 
করিয়া সর্ঘ দেবতা ও সর্বজন সমক্ষে আপন স্ব প্রভাবে অগ্নি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীরাম সনে মিলিতা হইলেন, সে সময় সাগ্র 
এই ষুগলমুস্তি দর্শন করিয়া প্রফুল্ল মনে হীরাম রঘুবীরের নিকট কর- 
যোরে এই 1ভক্ষা প্রার্থনা করিলেন যে, ভগবান । "আমার চিরবন্ধন 
€মাচন করুন, নচেৎ শৃগাল, কুকুর প্রড্তি অবলীপাক্রমে আমায় উল্ল- 
জ্ৰন করিবে। সাগরের কাতর ্রার্থনাক়' তিনি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা 
করিয়া অনুজ লক্মণকে এই গেতুর কিয়দ্দংশ ভঙ্গ করিতে আদেশ করি” 
লেন। তখন অনন্তদেব শ্রীরাম চরণ ধ্যান করিয়া স্বীয় বাহুবলে অব 





কোগীলিঙ্গ ১৮৫ 





নীলাক্রমে ধন্থুকের অগ্রভাগ দারা সেই সেতুটা তিন খণ্ডে বিভক্পূর্র্ক 
পাতিত করিরা শ্রীরাম আজ্ঞাপালন করিলেন এবং ধরামাঝে আপন 
কান্তি স্থাপন করিলেন । এই নিমিত্ত এই ভগ্ন স্থানের নাম ধনুস্কোটা 
তীর্থ হইয়াছে। 
এই তীর্থ স্থানটা রামেশ্বরদেবের ম্লমন্দির হইতে অন্ন বার 
ক্রোশ দূরে অবস্থিত ।...্স্কাটা নামক পুণ্যতীর্থে যাত্রা করিবার সময় 
রাত্রি তিনটার সময় নৌকাযোগে যাত্রা করিয়াছিলাম এবং পর দিবস 
প্রাতঃকালে তীর্থ স্থানে পৌছিঝ্া যথানিয়ম সকল: পালনসহকারে 
গ্রত্যাগমন করিতে সন্ধা। হইয়াছিল । বলাবানুলা, এই তীর্থ স্তানের 
উভয় পার্খে ই সমূদ্রবিরাজ্মান ৷ সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্তের বিধান 
আছে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকজনিত পাপের মোচন কোথাও হয় না) 
কিন্তু এই তীর্থে সঙ্কর পূর্বক শুদ্ধচিত্তে নান করিলে শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় 
উন্ত পাপ হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ইহার দমকক্ তীর্থ 
আর দ্বিতীয় নাই, মারও এই স্থানের মাহাস্থা গুণে অস্বমেধ যন্ত্র, চতু- 
বিধ যুক্তি এবং সহত্র গোদানের ফললাভ হইয়া! থাকে । 


২৪। কোটালিঙ্গ 


ভগবান শ্রীরাধচন্ত্র রামেশ্বর দ্বীপে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া অভি- 
যেকের জন্য উপযুক্ত তীর্থবারি প্রাপ্ত না হইয়া ধনুস্কোটার অগ্রভাগ 
দ্বারা পৃথিবী ভেদপুর্বক জান্ৃবীেবীকে স্মরণ করেন। গঞ্জ] শ্রারাম- 
চণ্জের অভিলাষ মত সেই কোটা সংখ্যক বিবর দিয়া তথায় আগিয়া 
উপস্থিত হন, তখন এ পবিত্র*গঙ্গাবারিতে দেবের অভিষেক কা্ধ্য 
সম্পন্ন হয়। তংপরে খধিদিগের উপদেশ মত তিনি স্বপ্ং রাবণ বধ- 
জনিত ব্রন্ধবধ্ধ নামক মহাপাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য এই কোটা 


১৮৩ তীর্থভ্রমণকা হিনী 





তীর্থে স্নান করিয়াছিলেন এই স্থানহেত ভিনি পাপ হইতে ুদ্ত 
পাইয়াপ্ছলেন সা, শ্িস্ত তীভার ভস্ের একটী কাল দাগ যোচন হইল 
না। অবশ্ষে নান! তীর্থ পর্যাটনের পর একদা তিনি নৈমিমারণ্যে কান 
করিবামাত্র সেই দাগের অবসান হয়। রপৃনাথ “কোটি তীর্থে স্সান 
করিরা সদলে অষোধাপুরীতে যাত্রা করিরাছিলেন, অর্থাৎ ভগবান 
্রীরামচন্দ্র যখন সর্বশেষে এই তীর্থ স্বান পুত আদেশ মাত্রা করিয়া, 
ছিলেন, তখন ভক্তগণ 1! এই স্ানে আসিয়া তীর্থ সকলের বিধিপৃর্াক 
সেবা সমাশনাতম্ত সর্বশেষে ইহাতে একনার সান করেরা স্বদেশ প্রন্তাৎ 
বর্তন করিবেন। ০ 

উপক্রাক্ত ২৪টা প্রধান প্রসিদ্ধ তীর্থ ব্যতীত এখানে আরও অনেক, 
গুলি উপশরীর্থ বিছ্যামান আছে, যথা :--ক্ষীরসর, ক পিতীর্থ, গন্পাতীর্ঘ, 
সরম্পতী তীর্থ, খণমোচনতীথ,. পাগুবত"র্থ, দেবতার্থ, সুগ্রীবতীর্ঘ, নল. 
ভীর্ঘ, নীল তণ্থ, গবাক্ষতীর্ঘ, অঙ্গদতীর্থ, গজগবয়-সরভকুমুদ তীর্থ, বিভী- 
ষণন্ীর্থ, নাগবিল তীর্থ ইত্যাদি এই সকল নার্থগুলি অপ্রিকাংশই কৃগের 
স্তায়, 'মাবার কোন কোনটীকে ক্ষুদ্র পুপ্ষরিণীর হ্ঠায়ও দেখিতে পাওয়া 
যার়। 

বুন্দাবনে উপস্থিত হইলে যেরূপ চবিবিশটা প্রহিশ প্বনশ (লীলা 
স্কান ) পরিক্রমণ করিয়া ভগবানের লীলা সকল স্বণক্ষে দর্শন না করিলে 
তথাকার সমস্ত তীর্থ ফল প্রাপ্ড হা ঘায় ন', সেইরূপ প্লায়েশ্রদ্বীপেও 
আপিরা উপরোক্ত চবিবশটা প্রধান তীর্থ গুলির সেবা না করিলে এখান- 
কার সমস্য তীর্থ ফল পাওয়া যায় না। এই নিমিত্ত একটা প্রবাদ আছে, 
প্যদি ব্রজমণ্ডলে আসি না করিলি বন, তবে এত নয় সেই বুন্দাবন।” 

বুন্দাননে যেন্ূপ সকল সমর, সকল খতুতেই ভক্তগণ গমন করতঃ 
ভগবানের দর্শন ও লীলা স্কান সকল নদরনগোচর করিয়! জীবন ও নয়ন 


৯ 


কোগিলিঙ্গ ১৮৪ 








সার্থক বোধ করিয়া! থাকেন, এখানে সেইকবপ সকল সময় সকল 
খতৃতেই যাত্রীদিগের সমাগম হয়া গাকে | সকল কার্যোরই একটা 
সময় নিকুপিত আছে, বিশেষতঃ বুন্দাদনে ঝুলন যাত্রা! হইতে জন্মাষ্টমী 
পর্যান্ত মাঠার দিনবাগী যে মহামারি মচোত্সন ভয়, উ সময় কত লক্ষ 
লোকের সমাগম হয়, তাতারউয়ন্তা নাঈ | উহার প্রধান কারণ এই 
বে, জন্মাষ্টমী পর দশ্ী তিথির অপরাজকালে বন পরিক্রমণের নির্ধী- 
রিত সময় আছে, ত সময় ভিন্ন আর কখন বন পরিক্রমণের সুবিধা 
নাই । রামেশবদ্বীপেও সেইন্্রপ ভাদ্র মাসের শেষ হইতে শীত খতুর 
এপ্রথম ভাগ পর্যান্ত যাতীদিগের অধিক সমাগম তইয়া থাকে, কারণ 
দাক্ষিণাতা গ্রদেশ্টা একে পৰ্ধতমালায় পারবেষ্টিত, তাহার উপর বৰি 
উদ্তাপে শ্রীষ্ম খতুতে এই স্থান এক উগ্রভাণ ধারণ করে, তজ্জন্য পীড়া- 
ক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা । আবার শীত খতীতে এখানে এত বরফ পতিত 
হয় বে, শীতে লোকের ভাত, পা মপার হইতে থাকে, ইহাতেও পীড়া 
গ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা এবং গমনাগমনের পক্ষেও অন্ুবিধা হয়, বর্ষা- 
কালে বৃষ্টির জন্য দেবদর্শনে বাঘান্ত ঘটায়। ভাদ্র মাসের শেষে শুভ 
যারা নিষেধ স্থ হুবাং আশ্বিন হইতে কান্ভিক মাস পধ্যন্ত এই ই মাসই 
রামেশ্বর তাখ দশনের শুভ দময়, সময় ভারতের নানা স্থান হইতে 
দলে দলে ভক্তগণের সমাগম হয়া থাকে । 

এ গ্রস্তে বামেখ্বরের সঠিত বৃন্দাবনের তুলনা করিবার উদ্দেশ্ট নহে, 
তবে রামেশ্বর দ্বাপে ব্রেতাঘূগে ভগবান শ্রীবামৰূীপে অধনীতে অবতীর্ণ 
ঈইয়া রাবণ বধপুণ্বক নরলোকাদগকে নানা বষয়ে শিক্ষাদান করিয়া 
ছিলেন আর বৃন্দাণনে ছ্বাখরমুগে সেই গগবান রামকুষ্জরূপে কংসকে 
বিনাশপুর্ক নানা বিষগ শিক্ষাদান করিয়াছিলেন | এই ছুই স্থানই 
ভগবানের লীলাভূমি, তজ্জন্ত এই ছুই স্থানে লনা করিতে ইচ্ছা হয়। 


১৮৮ তীর্থভ্রমণ-কাহিনী 








ভগবান যুগে যুগেই লক্মীনহ অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সতা, 
কিন্তু ত্রেতাযুগে সেই লক্দমীন্বরূপিণী মাজানকী নারীরপে সীতানাম 
গ্রহণ করিয়া ধরায় চিরকালই ছ্ুঃখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এই 
নিমিত্ত তিনি মনছুঃখে নরলোকদিগকে উপদেশ দিয়াছেন যে, কে 
যেন কখন কোন নারীরত্রের নাম সীতা না রাখেন, সুতরাং সেই 
সাধবীসতী সীতাদেবীর উপদেশ মত কোন ত্যুরী সাঁতা নাম গ্রহণ 
করেন না। ৪ 

বৃন্নাবনে ষেবূপ চবিবিশটা বন পরিক্রঘণ কবিতে পনের দিবস 
সময়ের কম হয় না,সেইনূপ রামেশ্বর 9 এই সমস্ত চব্বিশটা প্রধান তীর্থ» 
ত্খলির সেবা করিতে এক সপ্তাহের কম হয় না। সেযাহা হউক, এই- 
ব্ূপে এখানকার তীর্থ সকলের সেবা করিয়া মনের স্থখে বাসা বাটাতে 
প্রত্যাবর্তনপূর্ববক সেদিনকার মত বিশ্রাম এবং বন্ধুবান্ধবদিগের প্রীতির 
জন্য কতকগুলি সুরঞ্জিত এখানকার চিত্রমৃত্তি সংগ্রহ করিলাম। পর 
দিবস প্রত্যুষে সফলের জন্য পাণড ঠাকুরকে অন্তুপোধ করিলাম, তখন 
পাণ্ড। আমাদিগকে স্বীয় আবাসে যাইবার জন্য প্রস্তত দেখিয়া এক 
প্রকার এক থাল! ভন্ম লঙ্কয়া আমাদের নিকট উপস্থিত ভহলেন এবং 
সুফল প্রদ্বানপৃর্বক আশাব্বাদ করিয়া সুখী করিলেন পৃর্বেই বগা 
হইয়াছে যে, আমাদের পাগ্ার নাম গঙ্গাধর পিতাহ্বররাম, তিনি অতি 
মিষ্টভাষী ও সদাশয় লোক, এখান হইতে ভাহ'র যেরূপ সুনাম শুনিয়। 
তাহাকেই তীর্থগুর মান্য করিয়াছিলাম, তথায় তাহার বাবহারে ততো- 
ধিক সত্ষ্ট হইলাম। সুফল করিতে বসিয়া কেবল তিনি একবার মুদ্ধ 
ভাম্তসহকারে আমাদের মুখের দিকে তাঁফাহয়া বলিলেন, যাহারা 
স্থফল লইবেন, তাহারা এক-একথানি ১০২ টাকার নোট হাতে লইয়া. 
বন্থন, তাহার আদেশমত মামাদের দল মধ্যে অধিকাংশই একে শুন্ত 


কোটীলিঙ্গ ১৮৯ 





দশের পরিবর্তে কেবল প্রথম একটা বজায় রাখিয়৷ তাহার মান্ত রাখি- 
বার চেষ্টা করিলেন, তাহাতে তিনি অনন্ধষ্ট ভাব দেখাইলে আখাদের 
অনুরোধে আর কোনরূপ আপত্তি কারলেন না। বলাবাহুল্য, তখন 
আমাদের দলের মধ্যে যাহার যেরূপ অবস্থা, তিনি সেহরূপই প্রণামী 
দিয়া সুফল গ্রহণ কিলেন, কিন্তু যে তিনজন কর্তারূপে ছিলাম, আমা- 
দের মধ্যে সেই তিলের নিকট দশ টাকার কম সুফল দিলেন না। 
অগত্যা আমরা তাহাই প্রধানপুব্বক সফল লইয়া! আশীব্বাদ গ্রহণ করি- 
ণাম, কারণ এতাবৎকাল আনপ্পা তাহার ব্যবহারে এত দূর মন্তষ্ট হইয়া- 
ছিলাম যে বিন আপন্তিতে আমরাও কোনরূপ উচ্চ বাচ্য করিলাম 
না। শেষ আদ্ববার কালীন তিনি কেবলমাত্র এই উপরোধ করিলেন 
যে, বাবু! যখন মাপনাদের কোন আত্মীয়স্বজন এখানে আমিবেন, 
তথন তাহাদিগকে আমার নাম গুনাইয়া আমারই নিকট পাঠাইবেন। 
তোমর আমার লক্ষমীবান যজমান অধিক আর কোন অনুরোধ আমার 
নাই। যে গোমন্তাটা মান্্রজ হইতে ক্রমানয়ে আমাদের সহায়তা 
করিতেছিলেন, তাহাকেও সকলে টাদা করিয়া কুড়ি টাক] নিলাম, 
ইহাতেই তিনি ছুই হাত উত্তোলনপুব্বক আশীব্বাদ করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে ভগবান রামেশ্বরদেবের শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া এখানকার মায়া 
ত্যাগ করিলাম। 


চঃ 


7 শাশীত্০০ তাঁতী 





বদরীকা শ্রম 


রামেশ্বরতীর্থ স্থান হহতে যাত্রীদিগের মধ্যে ফেহ দ্বারকাপুরী, 
আবার কেহ ৰা উত্তর-পশ্চিন তাঁথ সকলের সেবা করিতে করিতে হার- 
দ্বারে উপস্থিত হন, তথা 5হতে স্বযীকেশ লক্মণঝোলার পুণ্যভূমি দশন 
করিয়া লৌহ নিশ্মিত সেতু পার হহয়া বরাবর শ্রীধাম বদরাকাশ্রমে 
যাত্রা কারয়া থাকেন। আনঞ্া প্রথমে কাপকাতী। হইতে উত্তর 
পশ্চিমের তাঁথ মকল সেবা কারতে করিতে হরিারে উপাস্থত হইয়া- 
ছিলাম, তথা হহতে পুথ্যধাহ বধরাকাশ্রমে বাত্রা কার, সুতরাং এ 
পুস্তকে হরিদ্বার হহতে বদরাকাশ্রন যাখার বিবমহ প্রবাশি : হইতেছে! 

ইরিদ্বার গঙ্গাতীরস্থ একটা পিত্র তীথ স্ান। এর ডইদিকে 
পর্বতশ্রেণা, মধ্যে ত্রিধারা হহয়া গঞ্চা প্রধাহতা, এাএধারা কন্থণে 
পৌছিয়াছে। এই সকল পব্তমমূহে খাস কাবার অনেক গ্তাণ উপ- 
যুক্ত গুহা আছে, সাধু সন্যানাগণ এ কন গুধায় বান কাঁরয়। থাকেন। 
হরিদ্বারে গাড়ী, ঘোড়া, একা ধা আহারার কোন দ্রধা সামগ্রীর অভাব 
নাহ । হরোদ্বার নামক ষ্টেশন হহতে তীতীর অন্যুন দুই মাহণ। 


শত খতু ব্যতীত এখানে সকল দময়েই সুখে থাক যায়। রান্তা, ঘাট 


পরিষ্ধার ও এশন্ত। হরির নহরটা গঙ্গার দক্ষিণতীবে ঘবস্থত 


/ 





স্বৃতরাং এখানকার জলবাধু অত্যন্ত স্বান্তাকর। মশ্াগুনি কপিল এই 
স্থানে কঠোর তপস্তা করিয়াছিণেন ধলির! হরিদ্বারের অপর নাম 
কাপণ স্থান, কিন্তু শৈব্য-সম্প্রদায় এই পুণ্যভৰিকে হরদ্বার বলিয়া 
কীন্তন করিয়া থাকেন । 

হরিথারে শ্রাত বার বৎসর অন্তর একবার কুস্তযোগ উপস্থিত হয়, 
এসময় কত সাধু: কত নন্্যানা ও কত সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়, 
তাহার ইয়ন্তা নাই । এহরপে শী বোগের সময় এক নহা মেলায় পরি- 
ণতহর। প্রতি বৎসরের শেষ টৈএ মাসের সংক্রান্তীতে যে একটী 
মেল$ হয়, সেহ মেশার সমন বহু সংদ্যক অশ্ব, উঠ, হত্তী এখানে খরিদ 
বিক্রর হয়া থাকে 7, হরিদ্বারে অনেকগুলি মঠ আছে, কিন্তু কোন 
গহস্থকে এথানে বাস কারতে দোখতে পাওয়া না। কথিত আছে, 
হারার এগের ছারগ্রবীপ। কাশীর অবযুক্তক্ষেত্র যেক্ূপ বারাণনী 
সংক্কাপ্রাপ্ত ৩য়, হরদ্বারেশা গঙ্গাদেবীর কপার সেইরূপ সংজ্ঞালাভ হয়। 

মহারাজ ভগারথ কাহার পৃর্ব পুরুধগণকে ব্রঙ্গশাপ হহতে ভদ্ধার- 
কামনা করিস ভাগীরথীর তপস্তাপ মন শ্রাণ সনপণপৃত্বক গঙ্গাদেবীকে 
তুষ্ট করেন, তাহার প্রাথনাগ সেহ পরম পাত্র গঙ্গাবেখাকে পাব্বত্য 
প্রদেশ পারঙ্যাগ করতঃ হনাপয়েরনযানিক পব্বহের গোযুখা হইতে 
কুণকুণ শবে ভরতের সমতপক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হ্হয়াছে, আহ 
শোতগাবা গঙ্গার দৃণ্ত আত মনোহর। গঙ্গ/মাহানযে স্পষ্টাক্ষরে 
প্রকাশ আছে যে, হর, পাব্রতী ও গঙ্গা এই ত্রশক্তিই একত্রে খিগ্তঘান 
এবং ব্রঙ্মাদি দেবগণ যাবতীয় পুরুষার্থ সমস্ত হুঙ্ষান্ধপে গঙ্গায় অধিষ্ঠিত 
রহিয়াছে । বহিঃস্থিত জল বেমঞ্গ নারিকেল ফের অশ্ঠাপ্রে অবস্থিত 
করে, সেইরূপ পরব্রদ্মরূপ জল ব্রন্ধাণ্ডের বাহ্স্থ রাও জান্কবীতে 
অধিষ্টান করিতেছে। কলিধুগে ধাহাদের চিন্ত কলুধত, যাহারা পর 
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ভ্রব্য গ্রহণে রত এবং বিধিহীন ও ক্রিক়্াবিহীন একমাত্র গঙ্গা ব্যতি- 
রেকে তাহাদের আর উপায় নাই । গঙ্গা” পগঙ্গ।” এই পবিত্র না 
জপ করিলে কালফণী রাক্ষপীসদূশী অলঙ্্মী, দ্ঃম্বপ্ন ও দুশ্চিন্তা আক্রমণ 
করিতে সমর্থ হয় না। ভক্তান্থুসারে গঞ্জা ইহইলোক ও পরলোক উভ- 
গ্বেরই ফলদাত্রী। কলিষুগে যজ্ঞ, দান, তপ, জপ, যোগ কিছুই গঙ্গ! 
সেবার তুল্য নয়। সন্দিগ্ধ বাক্তিরাই মোহিত-হ্ইয়া এই গল্জাকে সামা 
নদীর তুল্য বিবেচনা করিনা মন্তাপাপে লিপ্ত হন । 

হরিদ্বারে গঙ্গার দুইটী ধাবা আছে, পশ্চিমধারার তীরে তীর্থ সক 
বিদ্মান আছেন । এখানে ব্রহ্মকৃণ্ড ও কশাবত্ নামে যে ছুইটী গাধা 
ঘাট আছে, তথায় তীর্থপদ্ধতি অনুসারে সঙ্কল্পপৃব্বক, স্নান করিলে ভাগ. 
বীর কপার সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সব্বপ্রথমে কৈলামের 
হিমালয় পর্বতের গোমুখী হইতে অবতরণপুবরক গঙ্গাদেবী এই স্থানে 
আসিয়া পতিত হন, এই নিমিত্ত এই স্থালটা ব্রঙ্গকুণ্ড নামে খ্যাত হই. 
যাছে, এই ব্রহ্মকণ্ডেব অপর নাম স্বর্সছার । এই তীথথতীরে গোদান 
অন্দান, স্বর্ণদান প্রভৃতি দানকাধ্য সম্পাদনপূর্বক দক্ষিণাসহ একট 
ব্রাহ্মণ ভোজন করালে ইহার ফলন্বরূপ তিনি বিষ্ণলাকে স্থানগ্রাধ 
হন। ব্রক্মকুণ্ডের অনতিদূরেই কুশাবর্ত ঘাট বিরা" 21 এখানে জনৈক 
খষি যোগসাধন করিতেছিলেন, সেই সময় গঙ্গােবী প্রকুল্প মনে স্রোত 
গামিনী হইয়া তাহার কুশ ভালাইয়া লইয়া যান, ধানভঙ্গ মুনি আপন 
কুশ দেখিতে না পাইয়া ক্রোধে কুশসহ দেবীকে আকর্ষণ করেন, তথ; 
ভাগীরথা হ্ষ্টচিন্তে খধির নিকট তাহার মর্ত্যে আগমনবার্তী জ্ঞাপন 
পূর্বক খষির কুশ প্রত্যাবর্তন করিয়া এই বর প্রদান করেন, যে কে 
এই ঘাটে শ্ুন্ধচিন্ত্রে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিবে, আনা! 
এই বরএভাবে তিনি পিতৃগণের সহিত খিঞ্ুলোকে স্থান প্রান্ত হইবে 
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দেবী যে স্থানে খষির বুশ প্রত্যার্পন করেন, সেই স্থানের নাম “কুশাবর্ত . 
ঘাট” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 

কুশাবর্ড ঘাটে অত্যন্ত বড় বড় মত্স্ত, কচ্ছপ গ্রতৃতি দেখিতে 
পাওয়া যায়। তীর্থ স্থানের মস্ত বলিয়া কেহ ইহাদিগের প্রতি অত্যা- 
চার করেন না, বরং তাহার্দিগক্ষে থাস্য সামগ্রী প্রদানপূর্ব্বক নানা 
প্রকার আমোদ-গ্রমোদ লানুতব করিয়া! থাকেন। হরিদ্বার সহরের 
মধো বিস্তর বানর দেখিতে পাওয়া যায়। 

কুশাবর্ত ঘাট হইতে প্রথমেই শ্রীন্রীদর্নাথদেবের মন্দির দর্শন 
গাওযা যায়, মন্দিরান্যাস্তরে ভগবান সর্বনাথ শিবের অষ্টব মুত্তি এবং 
একটা নন্দীর প্রতিমৃষ্তি আছে। এই মন্দির বাহিরের প্রাঙ্গণে মহা- 
বোধি বুক্ষতলে মহাত্মা বৃদ্ধদেবের একট পবিত্র মুর্তি দর্শন পাইবেন, 
দেই প্রেমপূর্ণশরমূত্তিটা দর্শনে মোহিত হইবেন, দন্দেহ নাই। ইহার 
গর ভৈরবদেবের মন্দির, তৎপরে মায়াদ্েবীর মন্দির। এই মহামায়! 
মায়াদেবীর মায়াপ্রত্বাবে জগৎ আচ্ছন্ন, মন্দির মধ্যে মায়াদেবীর 
্িমন্তক চতুভু'জা করাল দুর্গা মুর্তি প্রতিঠিত। মায়ের এক হস্তে ব্রিশূল, 
দ্বিতীয় হস্তে নরকপাা, তৃতীয় হস্তে চক্র এবং চতুর্থ হস্তে দৃমুণ্ড শোভা 
পাইতেছে। মারাদেবীর এই. অপরূপ করালমৃষ্ঠি দর্শন করিলে শরীর 
লোমাঞ্চিত হইতে থাকে । 

হরি্বাবের চত্ুদ্দিকই গিরিপরিবেষ্টিত। এখানে ভীমগড় নামক 
স্থানে যথায় মধ্যম পাগুৰ ভীমসেনের শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে, সেই 
কৃণডেও বিস্তর মত্ত দেখিতে পাওয়া বায়। শ্রোতগামী গঙ্গার সহিত 
এই কুপ্ত সংযুক্ত থাকায় গঙ্গার নতস্তগণ অবাধে ইহাতে বিচরণপূর্বক 
কেম্িকৌতুকসহকারে দর্শকবুনদর আনন্দ উৎপাদন করিয়া থাক্ষে ; 
ইহার তীরেরণ্চসুষ্দিকে বিস্তর বানর উপস্থিত থাকিন্া যাত্রীদিগকে 
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বিরক্ত করিয়া তাহাদের খাগ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে। এখানে থে রেল 
লাইন পাহাড়ের মধ্যপথ তেদ করিয়া প্রশারিত হইয়াছে, সেই লাইনের 
স্থাপত্য কৌশব নয়নগোচর হইলে রেলওয়ে কোম্পানীর, ইঞ্জিনীয়ার- 
গণের বুদ্ধির প্রশংসা ন1 করিয়া থাকা যায় না। 

্রঙ্মকুণ্ডের অর্ধ মাইল দক্ষিণে যে এঁ্কটা মন্দির ও প্রশস্ত বাধা ঘাট 
দেখিতে পাইবেন, উহা গঙ্গাঘাট নামে প্রসিদ্ধ। পাঠকবর্গের প্রীতির 
নিমিত্ত সেই সুন্দর মনোমদ্ধকর ঘাটের এটা প্রদত্ত হইল। 
তথায় বিষুণপদ্রচিহ্ন ও গঙ্গাদেবীর প্রতিমৃত্তি বিরাজমান, ভক্তিসহকারে 
তাহাদের অর্চনা করিবেন । যোগের 'সময় তক্তগণ সকলেই এই স্থানে 
প্রথমে নান করিবার অভিলাষী, সুতরাং অত্যন্ত হুড়াহুড়ি হয়, এমন 
কি উক্ত সময়ে অনেককে প্রাণও হারাইতে হয়, এই নিমিত্ত সদাশয় 
গবর্ণমেন্ট নিজ ব্যয়ে এই প্রশস্ত না সাধারণের সুবিধার্থে নির্দাণ 
করাইক়! দিয়াছেন। 

চণ্তীর পাহাড়-_কুশাবর্ত ঘাট হইতে শ্রায় এক ক্রোশ দুরে এক 
পর্বতোপরিভাগে চণ্তীদেবীর বিগ্রহমুষ্তি প্রতিঠিত আছে, তন্মধ্যে জগ- 
জ্ঞননী চত্তীকাদেবী ভক্তদিগকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন । এই 
পাহাড়ের শিথরদেশে উপস্থিত হা গঙ্গার নীলধাক' স্দা্ট দৃষ্টিগোচর 
হইতে থাকে । 

হরিদ্বার হইতে দেড়.মাইল দক্ষিণে গঙ্গার তীরেই কন্থল বিরা- 
দ্বিত। এই স্থানে যাইকার কালীন পথিমধ্যে হরিঘ্বার সহরের বৃহৎ 
চকু দেখিতে পাইবেন, এই চকে নানাবিধ মনোহারী, পসারী ও বিবিধ 
প্রকার দ্রব্য সামগ্রী আবশ্যক. মত খরিষ্ করিতে পারেন, এমন কি 
এখানে তরিতরকারী পর্যন্ত পাওয়া যায় ; কিন্তু গঙ্গাতীরের উপর ঘে 


বাজার আছে, তথায় প্রাতে ৬ হইতে বেলা ৯ ঘটিক1 পর্যয্ত নানারূগ 
₹ 





হরিঘবারস্থ গঙ্জাঘাটের দেনা সময়ের দৃশ্য 


| ১১৪ পৃষ্ঠা।] 
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তরিতরকারী সুবিধা দূরে পাওয়া যায় এবং এই স্থানেই এদেশ নির্মিত 
পিত্তলের বাসন এবং হরি্বারের পবিত্র ভীর্থবারি স্বদেশে আনিবার 
সন্ত টিনের ও পিত্তলের পাত্র খরিদ? করিতে পাওয়া যায়। ধর্থাত্মা 
বিদুর কন্থলে যোগপাধন করিতেন। মধ্যম পাগুব ভীমসেন স্বর্গী- 
রোহণকালে তাহার দ্র্য় গদা 'এই*কনখলেই পরিত্যাগ করিয্! গিয়া- 
ছেন, প্রস্তরারুতি সেই প্রকাণ্ড গদা অগ্যাপি এখানে বর্তমান থাকিয়া 
তাহার বানুবলের পরিচয় প্রধান করিতেছে । 

হরিদ্বারে গঙ্গাতীরের উপুর কত ভক্ত যাত্রী, গাভীদিগের 
আন্বাদের জন্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সঞ্ধক লবণের স্তূপ পাতিত করিয়। 
রাখেন, আর বুষ ৪,গাভীগণ অবাধে উহার আস্বাদ লইয়া! পরিতৃপ্ত 
হয়। এই তীরের উপরিভাগে যে পাকা বীধা রাস্তা আছে, সেই 
রাস্তার সাহাযো ইচ্ছা করিলে অশ্বযানে বা একায় চড়িয়া কন্থলে 
যাইতে পার যায়। কখিত আছে, পুরাকালে প্রজাপতি দক্ষ রাজার 
এই কনখলই রাজধংনী ছিল। এখানে অনেকগুলি দেবালয় বর্তমান 
থাকিয়া সেই মহাবলপরাক্রান্ত দক্ষ রাজার কান্তি ঘোষণা করিতেছে; 
এই স্থানেই গঙ্গার ত্রিধারা সম্মিলিত জইয়াছে। সঙ্গম স্থানে জলের 
বিস্তার অত্যন্ত অধিক, সেই সঙ্গম স্থানে অবগাহন ব1 জল স্পর্শ করিলে 
পূর্ব জন্মের সকল পাপনাশ এবং অস্তিম সময়ে ভাগীরথীর কৃপায় স্বর্গে 
স্থান পাওয়] যায়। এই সঙ্গম স্থলেই প্রজাপতি দক্ষরাজা শিবহীন যজ্ঞ 
করিয়াছিলেন, এবং এই স্থানেই লতী পতি নিন্দা শ্রবণ করিয়। প্রাণ- 
ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, শুলপাণি রোষতরে তাহার সেই যজ্ঞ নাশ 
করেন। 

.কনখলে উপস্থিত হইয়! ইহার দৃক্ষিণদিকে দক্ষিণেশ্বর নামে মহাদেব 
এবং সতীকুণ্ড নামে যে কুণ্ড আছে, এই ছুই স্থানই দর্শন কর! কর্তব্য। 


১৯১ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী 











পর্তের উপরে বেদী মধো এক প্রকাও ত্রিশূল অগ্তাপি প্রোথিত 
আছে। কণিত আছে, এই ব্রিশুলের সাহায্যে “নন্দী” দক্ষরাজার যজ্্ 
নাশ করিয়াছিল। এখানে আরও অনেকগুলি দেবালয় প্রতিঠিত 
আছে। কনথল স্থানটা নির্জন এবং অতি পবিত্র বলিয়া অন্থুমান হয়। 
ধর্মপুত্র বিছুর এই স্থানেই তপস্তা করিয়াছিলেন 

যে সকল যাত্রী হ্াধীকেশ ও বঙ্মণঝোলার পবিত্র স্থান দর্শন করিতে 
ইচ্ছা করিবেন, তাহার! হরিদ্বার হইতে কনখল ও হৃধীকেশ দর্শনের 
যাওয়া-আসার ঘোড়ার গাড়ীর ভাডা চুক্তি করিবেন। চারি-পাচজন 
লোক অনায়াসে যাইতে পারে, এরূপ একখানি ঘোড়ার গাড়ীর ভাশ্ড! 
অভাব পক্ষে ৫২ টাকার কম হয় না। আমর! ধাহাদের সহিত এই 
তীর্ঘস্থানে গমন করিয়াছিলাম, তাহাদের এখানকার সকল তীর্থস্থানের 
পথ জানা না থাকায়, কত কষ্ট, কত বাজে খরচ সন্থ করিয়া যৎকিঞ্চি 
দরশন করিয়াছি, উহাই প্রথম থণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে । এই দ্ঃখেই 
এই পুস্তকের স্পট, এই নিমিত্ত দ্বিতীয়বার যখন হরিদার হইতে 
বদরীকা শ্রম পধ্যন্ত যাত্রা করি, তখন পুরাতন বিজ্ঞ সেতুয়া সঙ্গে লইয়া- 
ছিলাম, তাহারই চেষ্টায় এখানকার অনেক দ্রষ্টব্য স্থান যাহা দর্শন 
করিয়াছি, তাহা এই দ্বিতীয় খণ্ডে সাধ্যমত প্রকাশ স্রিলাম। এই 
ক্ষুদ্র পুন্তকথানি সঙ্গে থাকিলে দাধারণের কৃত উপকার হইবে, তখন 
বুঝিতে পারিবেন। 


৮০৮ তা না 
কন্খলে শ্রীরামরূ্ণ নেবাশ্রম 


পৃণ্যস্থান হরিদ্বার একটা প্রসিদ্ধ'তীর্ঘ স্থান অবগত হুইয়া৷ বৎসরের 
মর্বনময়ে ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতে বহু সংখ্যক ভক্তগণ দলে দলে 
এই স্থানে আপিম্া থাকেন। তদ্যতীত কত সাধু, কত সন্ন্যাসী, কত 
মাধুকারী ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া সাধন ও জনের জন্য এই 
পুণাময় স্থানে বাদ করিয়া! থাকেন। তাহাদের শারীরিক অসুস্থতার 
সময় আশ্রয় দান এবং সেব! করিরার জন্য মহাত্মা বিবেকানন্দ স্বামীর 
উৎসাহে ও রামকুষ্জ মিশনের কয়েকজন সব্যাপী সেবকের উদেঘাগে 
এই স্থানে একটা স্বেবাশ্রম স্থাপিত করিয়! কত লোকের কত উপকার 
করিয়াছেন, উহ! বর্ণনাতীত। 

হরিদ্বারের ছুই ক্রোশ উত্তরে সপ্তআোত (সপ্তধারা)। ইহার নয় 
ক্রোশ উত্তরে পর্বতের উপরিভাগে প্হযীকেশ তীর্থ” বিরাজমান । 
এখানে শ্রোতগামী, গঙ্গাদেহী কলকল রবে তরঙ্গ উচ্ছলিত করিয়া 
পাহাড হইতে নামিতেছেন, এ পৃশ্ত অতি মনোহর। এখানে এই 
জোতগামী গঙ্গায় স্বন, তর্পন মম্পাদনপূর্বক সাধ্যান্থদারে গো, স্বর্ণ 
দ্বানসহকারে ব্রাঙ্গণ ভোজন করাইতে হয়। 

হৃধীকেশে যে সকল মঠ ও ধর্শাল! আছে, তাহাদের নিয়ম এই 
যে, যদি কোন আগন্তক এই সকল ধর্মশালা বা মঠে উপস্থিত হন, এবং 
এই অপরিচিত স্থানে কোনরূপ আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে না! 
পারেন, তাহা হইলে ধর্শালা ব মঠের নিয়মান্ুসারে তিনি বিন! 
আপত্তিতে একটা লোকের আছ্ছাধ্য উপযুক্ত আটা, কাষ্ঠ ও ভেলিগুর 
প্রাপ্ত হন, এইরূপে যে কোন মঠে উপস্থিত হইবেন, সেইথানেই তিনি 
এইরূপ থাদ্ধত্দ্রব্য প্রাপ্ত হইবেন, আরও আহাধ্য ভ্রব্য-লামগ্রী যথায় 


১৯৮ তীর্ঘ-ভ্রমণ?কাহিনী 
পাওয়া যায়, তাহারা উহা নির্দেশ করিয়াণদেন। এদেশবাপীদিগের 
উদ্ধেশ্ত এই যে, কোন ভক্ত ভগবান হৃষিকেশের দর্শন বাসনা করিয়া 
এই পর্বতবেষ্টিত অপরিচিত স্থানে উপস্থিত হইয়া ক্ষুৎপিপাদায় কাতর 
নাহন। এখানে এই তীর্থে সপ্তখধিমগুলীর তপন্ত। স্থান অগ্যাপি বর্ধ- 
মান থাকিয়া মেই মহাত্মাদিগের মহিমী প্রকাশ করিতেছে । 

হৃধিকেশের তিন ক্রোশ উত্তরে লক্ণঝোলা ( অনস্তদেক্ধের তগন্ত। 
স্থানি)। ইহার সন্গিকটে গঞ্জায় যে সেতু আছে, সেই সেতুর উপর দিয়! 
বদরীকাশ্রমে যাইতে হয়। পূর্ব এই স্থানে গঙ্গার উপর দড়ির সাহায্যে 
অতি কষ্টে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া ভগবান বদরীনাব্ায়ণ 
স্বামীর শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া পার হইতে হইত, মৃম্প্রতি কলিকাতার 
প্রসিদ্ধ ধনী স্থরতমল ঝুন ঝুলওয়ালা যাত্রীদিগের পার হওয়ার এই 
ভয়াবহ দৃপ্ত একদা অবলোকন করিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন, এবং 
এই ছুঃখ দূরীকরণার্থে বহু অর্থ বায়সহকারে এই স্থানে একটা লৌহ 
সেতু নির্বাণ করিয়া সাধারণের কত উপকার করিয়াছেন এবং কত্ত পুণ্য 
সঞ্চয় করিয়াছেন, উহ! লেখনীর ছারা ব্যক্ত কর! যায় না। 

হরিদ্বার হইতে পনের দিবস ক্রমান্বয়ে পর্বতম্ স্থান কল লঙ্ঘন- 
পৃর্ধক অতি কষ্টে বদরীকাশ্রমে যাইতে হয় । এখান চতুভূর্জ বিষু 
মৃহ্িতে স্বয়ং শ্রীহরি বিরাজ করিতেছেন। কার্টিক মাস হইতে চৈত্র 
মাগ পর্য্যন্ত ছুঃসহ শীত ও তৃষার রাশির প্রভ'বে উক্ত স্থানে কেহ যাইতে 
পারেন না । এই ছুর্গম তীর্থে যাইবার সময় অনংখা পান্থনিবাস দেখিতে 
পাওয়া ষায়। বাত্রীদিগের বিশ্রামহেত এই সকল পান্থশালা নির্ত 
হইয়াছে। হরিদ্বার হইতে বদরীকাশ্র£ পধ্যস্ত যে সকল তীর্থ স্থান 
বর্তমান আছে, সেই সকল স্থান দর্শন করিবার জস্ত হরিগ্থারে শিবিক1 
ভাড়া গাওয়া যার, একথানি ছাদহীন শিবিকাঞজ (ঝাপান)একটা রোর 


,. কনখলে শ্রীরামন্কষ্ণ নেবাশ্রম ১৯৯ 


যাওয়! যায়, এইরূপ শিবিক্তার ভাড়। একথানি এক শত টাকা, কিন্ত 
বন্তপি রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইতে চান, তাহা হইলে ছতরীওল। 
ঝোলা! ব! ঝাপান ভাড়া করিবেন, এই ছতরীর জন্ত পৃথক ২৫২ টাক! 
অধিক ভাড়া দিতে হয়। ধাহার! হাটাপথে যাত্রা করিবেন, তাহারা 
অধিক আমোদ অনুভব করিঠ্ত পারিবেন, কারণ পথশ্রমে যে কষ্ট 
হইবে, উহা! এই হুর্গম পথের মন্থরগামী ছুই দল যাত্রীর পরস্পর সাক্ষাৎ 
হইলে-_বিশেষতঃ কেহ কাহাকে ক্রান্তিযুক্ত দেখিলেই চিরপ্রথান্থমারে 
“জয় বদরীবিশাল লাল! কি জুয়”, "জয় কেদীরনাণ স্বামী কি জয়”, 
“ভয় গরুড় ভগবান কি জয়*, এইরূপ জয়ধ্বনি উখিত করিতে থাকেন $ 
বাস্তবিক ইহাতে,মনে বল ও ভরসা উপস্থিত হর়। পথিমধ্যে প্রান 
সকল যাত্রীদের পায়ে জুতা দেখিতে পাইবেন, কিন্তু কাহারও মাথা 
ছাতা দেখিতে পাইবেন না। কারণ কথিত আছে, “রবির খর কিরণ 
সহ হয়, তথাপি কু্যাতপ তপ্ত ধৃধিরাশি নিতান্ত অসহা।” হরিপ্াক্ন 
হইতে বদরীকাশ্রমূ পধ্যন্ত এই বহু দূরগামী দুর্ম পথে গমনকালীন 
অসংখ্য চটিতে অসংখ্য দেবদেবী মূর্তি এবং লীগাময়়ের অনস্তলীলা সকল 
র্শন করিয়া কত আনন্দ অন্ত করিবেন, তাহা বর্ণনাতীত। ধাহারা 
হাটাপথে যাইবেন, এই মকল তাহাদের উপরিলাভ আর বাহার! 
ঝীপানে যাইবেন,তাহারাও স্থানে স্থানে চটিতে লীলাময়ের লীলা নকল 
দর্শন পাইবেন, সন্দেহ নাই_কিস্তু হাটাপথের যাত্রী অপেক্ষ। কম 
লীল৷ স্থান সকল দর্শন পাইবেন। ইনার প্রধান কারণ এই ষে, ঝাপান 
চালকের! দ্রুতগণমী-_তাহার1 সোজা পথ ধরিয়া গমন করিয়া থাক্ষে, 
ভক্তগণের একে এই স্থান অপরিচিত, অর্থাৎ কোন্‌ পথে যাইলে 
কোথায় কিরূপ লীলাখেলা আছে, তাহা! জানা নাই, তাহাতে আবার 
পথ হুর, জুতরাং-ঝাঁপানে চড়িয়। পুত্তলিকাঁবৎ থাকিতে হয়। বৰা 


ইহ তীর্ভ্রমণ-কাহিনী 


বাছুল্য যে, এই চালকনিগকে যথা থামিতে বলিবেন, তথায় ভাহারা 
থামিতে অবাধ্য হয় না। প্রথমে যখন লক্ষমণঝোল! হইতে বদরীনারায়ণ 
স্বামীর আশ্রমপথে হাটাপটে উপস্থিত হইবেন, তখন এই পার্বতাময় 
ছর্গম পথ কিন্ূপে অতিক্রম করিবেন, উহাই ভাবনা হয়, কিন্ত যখন 
এই পথ অতিক্রম করিতে করিতে অভ্যস্ত হইবেন,তখন আর কোনরূপ 
কষ্ট বোধ হইবে না। পবিভ্রধাম বদরীকা শ্রমে যাত্রাকালীন পথিমধ্যে 
সুপ্তকাশী নামে এক মোক্ষদায়ক তীর্থ আছে, উহার দর্শন এবং সেবা 
করিতে অবহেলা করিবেন না। উত্তরাখণ্ডে পঞ্চপ্রয়াগের মধ্যে দেব- 
্রয্নাগই প্রথম দেখিতে পাওয়! যায়, তাই এখানে মস্তক “মুণ্ণ” অবস্ত 
কর্তব্য। দেবপ্রয়াগ, রুত্রপ্রয্াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দ প্রয়াগ ও বিষুপ্রয়াগ, 
এই পঞ্চপ্রয়াগ বিরাজিত। প্রয়াগের ঘাটে পিতৃপুরুষদিগের উদ্ধার 
কামনাপূর্ববক পিওদান, তর্পণ এবং সতৈজস জল, অন্ন, বস্ত্াদি প্রভৃতি 
দান করিতে হয়। সামর্থবান যাত্রী পাইলে পাণ্ডারা এখানে গোদান 
পর্য্যস্ত সম্পাদন করাইয়া লন। এই গোদান' ব্যাপার এক আশ্চর্য 
কাণ্ড । যাহার! স্বেচ্ছায় গোদান করেন, তাহাদের'কোন কথাই নাই, 
আর যাহারা ইহা দান করিতে অনিচ্ছুক,তাহাদ্দের অতফিতে পুজারীরা 
একটু গোবর হাতে দিয়া প্রয়াগ ঘাটের উপর সংঙ্কঙ মন্ত্র উচ্চারণ 
করাইবার সময় গোদানের সঙ্কল্প করান, তার পর যজমানের নিকট 
তন্মুল্য আদায়ের জন্য উৎপীড়ন করিতে থাকেন, এ রহস্ত মন্দ নয়। 
এই দেবপ্রয়াগের পাগারাই বদরীনাথের পুজারী। এখান হইতে 
কেদারনাথের পথ অত্যন্ত অগ্রশত্ত সুতরাং ছাগল বা ভেড়ার পিঠে 
মাল বোঝাই করিয়া যাত্রীগণ বহন করাইব্লা লইয়৷ যায়। ঘোড়া বা 
' গ্ররু এই অপ্রশস্ত রাস্তায় যাইতে পারে না, এই নিমিত্ত. তাহাদিগকে 
মাল বহনে নিযুক্ত করা হয়্ না। বলাবাহুল্য, এখানকার এক-একটা 
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বকরী যেন এক-একটা-এঁলদ, তাহারা অক্রেশে দশ-পনের সের বোবা 
বহন করিতে পারে। এই পথে অণস্ত মুনির আশ্রম স্থানই সর্বাপেক্ষা 
প্রশস্ত বলিয়া অনুমান হয়, আবার এখানে অনেকগুলি মণিহারী ও 
নানাপ্রকার ব্যবহার্ধ্য দ্রব্যের দোকান সকল সজ্জীকত, অধিকস্ত পরি- 
শ্রাস্ত যাত্রীদিগের বিশ্রাম করিবার স্থানও আছে। পথিমধ্যে যতগুলি 
চটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে এক-একটা চটির এক-একটা 
পৃথক নাম আছে। এইরূপে চটির পর চটি অতিক্রম করিবার পর 
চ্্রাপুরী নামক চটিতে যাইবার সময় সামান্য একটা ঝরণার স্তায় নদী 
দুই খণ্ড কাঠের উপর দিয়! পার হইতে হয় এবং স্থানে স্থানে খেয়ারও 
মাহাধা লইতে হয়, এই সময় পাগাদার পয়সার জন্য অত্যন্ত জুলুম 
করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, এই অপ্রশস্ত পার্ত্যপথের শোভ! 
অতি সুন্দর। এই সকল পথের নানা প্রকার নয়নাননদদায়ক অপূর্ব্ব 
চিত্র সকল দর্শন করিতে করিতে মনের সুখে শোণিতপুরে উপস্থিত 
হইবেন। এই (শাণিতপুরেই পগুপ্তকাশী” বিরা্ধিত। এখানকার 
নপাদের মধ্যে প্বামস্থু” নামক যে বিখ্যাত স্ান আছে, বাণ রাজার 
কন্তা “উধা”  স্রানে দেবতারাধনা করিতেন, সেই রাজকন্যার নামা- 
সসারে উামঠ নামে একটা মঠ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার একতম 
মন্দিরে উষা, অনিরুদ্ধ, চিত্ররেখা এবং কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতির প্রতিমৃক্তি 
সকল অগ্যাপি দর্শন করিয়া নয়ন চব্রিতার্থ করিবেন। 
মহারাজ বাণ শিবভক্ত ছিলেন? তিনি ভগবান মহেশ্বরকে স্তবে 
তুষ্টসহকারে কাশীর অবিমুক্ত ক্ষেত্রের ন্যায় আপন রাজধানী মধ্যে 
একটী মোক্ষদায়্ক তীর্থ স্থাপন করিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ভক্জ- 
বৎসল ভগবান ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত এই স্থানে “গুধু- 
কাশী” নামে এই তীর্থ স্থাপন করতঃ ভক্তের আশা! পুরণ করিয়াছেন। 


২০২ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 
মহারাজ বাণ গ্রতিষ্টিত সেই প্রাচীন পঞ্চবত্তু “মহাদেবের মুক্তি অন্তাপি 
এখানে দেদীপ্যমান থাকিয়া! ভগবানের মহিম। প্রকাশ করিতেছেন। 
মন্দির মধ্যে মহেষ্বপের অর্চনা পূর্বক ভক্তিদ্ান করিবেন । এই মহেস্বর 
*প্রতিষ্ঠিত গুপ্তকাশী সহর মধ্যে মোক্ষদান্নক অবিমুক্ত ক্ষেত্রের হ্যায় 
সমস্তই দর্শন পাওয়া যায়, অর্থাৎ এরখাঁনও বিশ্বেশ্বর, অন্পপুর্থাদেবী, 
গঙ্গা, মায় মণিকগিকা সমস্তই বর্তমান আছেন। এখানকার এই 
পুথ্যতৃমিতে কোন জীব দেহত্যাগ করিলে মহেশ্বর গুপ্তভাবে তাহাকে 
সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ করেন, এই নিমিত্ত এই স্থানের নাম 
গুপ্তকাশী হইয়াছে। গুণ্তকাণীতে একটী প্রত্রবনের ছুইটী সখ 
দেখিতে পাওয়া যায়, একটী গজাকার, অপরটী বৃষভাকার। গজাকার 
মুখ হইতে যে ধার! পতিত হইতেছে, উহার নাম যমুনা, আর 
বৃষভাকার মুখ হইতে যেধাবা পতিত হইতেছে, উহার নাম গঙ্গ1। 
এই গঞ্জ ও যমুনার ধার! যেখানে একত্র মিলিত হইয়া! পতিত হই 
তেছে, এ নিদ্দিষ্ট স্থানই মণিকর্ণিকা নামৈ খ্যাত্ হইয়াছে । মণি. 
কণিক1 নামক কুণ্ডের নিকটেই এক বৃহৎ মন্দির বিরাজমান, তদভ্য- 
স্তরে বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা এবং অন্যান্ত কতিপয্ন দেবন্তাদিগের প্রতিমৃস্ত 
প্রতিষ্ঠিত আছে, দর্শনে জীবন সার্থক বোধ হয়! হার সঙ্গিকটে 
পার্বতীদেবীর মন্দির এবং পঞ্চপাগুবদিগের মন্দি বিরাজিত। ৩- 
কাশীতে গুপ্তদান করিবার প্রথ। আছে, অর্থাৎ একটী নারিকেলের 
খোলের মধো সোণা, রূপা, টাকা, পয়সায় পূর্ণ করিয়। সেই পূর্ণ খোলটা 
মন্ত্রপুতসহকারে উৎসর্সপূর্বক আপন পাগাকে দান করিতে হয়, ইহার 
ফলে জন্মজল্মাস্তরে প্রচুর গুপ্তধন পাওয়।ধ্যায়। শোপিতপুর বা গণ” 
কাশী একটী ক্ষুদ্র নগরের স্তায় দেখিতে, কিন্তু ই? বসতিপূর্ণ। গগু- 
কাশীতে কেদারনাথ স্বামীর পাগডাদের অধিকার যেরপ-_দেবপ্রয়াগে 
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বদরীনাথের পাণগাদের আঁধিপতাও ঠিক্‌ সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। 
এখানকার নিয়ম অতি আনন্দদায়ক, কেন না ছুই দল যাত্রী পর- 
স্পরের সহিত একত্র দেখ! বা নিকটবর্তী হইলেই তাহাদিগকে “জয় 
বারীনারায়ণ শ্বামী কি জয়”, “জয় কেদারবিশাল লাল! কি জয়”, এই- 
রূপ বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে"হয়" এই সহরটা পার হইলেই নারায়ণ 
চটি নামে আবার একটি চটি পাইবেন, তথার দুইটা দেবতার দর্শন 
পাওয়া যায়। এই চটির কাছ দিয়! একটা প্রবাহিতা ঝরণা আছে, 
তাহার সন্্লিকটে মিল বদাইয়ান্ৃণিত যন্ত্রের সাহায্যে অসভ্য পাহাড়ী! 
কমতি সথন্দরভাবে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন কাষ্ঠের ঘর, বাড়ী ও নানাবিধ 
খেলনা প্রভৃতি এনির্মাণ করি! সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে, তদ্দর্শনে 
ঘশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, কারণ এই নিভৃত পর্বতমালার মধ্যে এই সকল 
মুর্খ অসত্য জাতিব্লা কিরূপে কাহার শিক্ষাবলে এইরূপ সুন্দর সুষ্রী 
কারুকার্য শিক্ষালাভ করিয়াছে: সে বিষয় একবার চিত্তা করিলে 
আনন্দে অধীর হুইতে 'হয়'। নারায়ণ চটির পর তিন মাইল পথ অভি- 
ক্রম করিলেই জগজ্জননী মহিষমন্দিনীর বিখ্যাত মন্দির দর্শন পাইবেন, 
এই দেবালয়ের*এক দেশে একটা দোলন! আছে, যাত্রীগণ চির প্রথান্ু- 
দারে পয়সা দেয় এবং এ দোলায় উঠিয়া দোল থায়। ইহার কারণ 
কিছুই জানিতে পারিলাম না । 
এই, জগজ্জননী মহিষমর্দিনী কেবল তিনটা দিনের জন্ত অবোধ 
সস্তানদিগকে মহান্‌ শিক্ষাদান করিতে বৎসরাস্তে একবার ভারততৃমে 
পদার্থ করেন । সে শিক্ষা কি-_তাহ। জানিতে ইচ্ছা হয় কি? অসিপাশ 
মেঘলা, রদ্বোজ্জবল.কিরিটিনী, আনন্দময়ী মা আমার সাক্ষাৎ “দেব 
শক্তি”, তার পদতলে “পণ্ুশক্কি”। দয়া-ধর্থাদি দেবশক্তির দ্বারা কাম, 
ক্রোধা্বি*পপ্ডকে পদদলিত করিতে হইবে, ইহাই ত মায়ের শিক্ষা! !! 
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মহিষমর্দিনীর দক্ষিণে__রাজরাজেশ্বরী ঈশ্ীদেবী বিরাজ করিতে 
থাকেন,বামে__বিজ্ঞান-বিদ্যাদাগিনী সর্বশু্লা সরস্তী দেদীপ্যমান হন, 
ইহাতেই জ্ঞানদান করিতেছেন যে, সুধু শক্তিতে কাধ্যোদ্ধার হয় না, 
শক্তির সহিত ধন ও বিদ্যা না থাকিলে কোন বিষয়ই সফল হয় না। 
শক্তি, ধন ও বিদ্যা এই তিনটার সংযৌগে জগতে সকল কার্ধ্যই সিদ্ধ 
হয়__তাই মার সঙ্গে সিদ্ধিদাতা গণেশযুদ্তি থাকেন, কিন্তু শক্তি, ধন ও 
বিদ্যা এই তিনটার বলে যদি কেহ উচ্ছৃঙ্খল হন্, এই নিমিত্ত তাহাকে 
শাসন করিবার জন্ত পুব্খিতশর দেবসেনাপ্তি কান্তিকেয় উপস্থিত থাকেন। 

ধন ব্যতীত কখন কাহারও উন্নতি হয় না, এ রহস্ত যিনি একবার 
বুঝিপ্নাছেন, তিনিই মোহ নিদ্রা হইতে জাগিক়াছেন। "শ্বয়ং লক্মীদেবী 
তার প্রতি প্রসন্ন হন। ভারত-শাস্তির “নিকুপ্জ-কানন*্। এখানে 
খাস্তথাদকে কখন বিব্রোধ হয় না-_তাই ভগবতীর সহিত সর্প, ময়ূর ও 
মৃধিক একত্র অবস্থান করিয়া নরলোকদিগকে শিক্ষা দ্রিবার জন্যই 
আসিয়া থাকে | মাতৃপ্রদত্ত মহান্‌ শিক্ষা আমর! সরুলে বুঝিতে ন! 
পারিয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিতে থাকি। মায়ের বিশ্বব্যাপিনী বিরাট 
প্রতিমাথানির বিষয় একবার মনোযোগপূর্ব্বক চিন্ত/” করিলেই সমস্ত 
বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি সদলে এই শিক্ষা প্রদান ফরিতেই আবসিয়! 
থাকেন । বলাবাহুল্য, এই আদ্মাশক্তির করুণা ভিন্ন কোন কাধ্যই সিদ্ধ 
হয় না, অতএব মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া অভাব পক্ষে জীবনের মধ্যে 
একবা'র এই পবিত্র স্থানে আসিয়া! এখানকার করুণাময়ী “মহিষমর্দিনী”র 
অপরূপরূপমাধুরী একবার দর্শন করা কর্তব্য বিবেচনা করিবেন। 
নারায়ণ চটির পরই “ফাট।” নামক চটিতে উপস্থিত হওয়! যায়, তথায় 
নানাবিধ আবশ্তকীয় ভ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিবেন, অর্থাৎ পথিমধ্যে 
ভিথারীগণ সুইতাগা চাছিবে, উহ! এই স্থানে খরিদ করিয়া সঙ্গ রাঁখি- 











বেন এবং তাযরের এক চার বলয় ও বিন্বপত্র আরও দেবতাদিগকে 
দান করিবার কাপড় আবশ্ঠক বিবেচনা করিলে এই স্থানেই থরিদ 
করিয়া লইবেন ;'কেন না, এখান হইতে তীর্থধাম পর্য্যস্ত এই সকল 
সামগ্রী আর কোথাও সংগ্রহ কর! হুর্ঘট । এই চটি হইতে ১৩ মাইল 
দুরে ত্রিযুগী নারায়ণের দেবালয় দর্শন পাইবেন। ফাটা চটি হইতে 
রামপুর নামে যে,চটি পাইবেন, তথায় সুন্দর বিশ্রামাগার আছে, অত- 
এব এই স্থানে বিশ্রামপুর্বক আহারাদি সম্পন্ন করিয়া ইতস্ততঃ বিচরগ 
করিয়া! দেশের শোভ। দর্শন বর্ণরবার সময় স্থানীয় দ্বৌকান হইতে এ 
দেশের চিহুষ্বরূপ সামান্ঠ সামান্য দ্রব্য সামগ্রী খরিদ করিবেন। 

রামপুর চিট, কেদারনাথ এবং বদরীনাথের মন্দিরের সঙগমপথে 
অবস্থিত; এই নিমিত্ত এই চটটাতে সদাসর্বদা যাত্রী পূর্ণ থাকে। 
কধিত আছে, এই তীর্থের এমনি মাহাত্ম্য যে, সংসারের মায়া ছিন্ন 
করিয়া! শ্রীন্রীবদরীনারায়ূণের দর্পন আশে বাটা হইতে বহির্গত হইয়া 
যদি কোন ভক্ত এই দুর্গম পথে দেহত্যাগ করেন, তাহ! হইলে ভগবান 
ব্দরীনাব্াম্মণের কৃপায় তিনি সশরীরে কৈলাসে বা বৈকুপুরীতে স্থান 
প্রাপ্ত হন। হরিদ্বার হইতে বদরীনারায়ণজীউর মূলমন্দির পর্যন্ত অসংখা 
চট আছে, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ চটিগুলির নাম উল্লিখিত হইল। এতত্তি্র 
রহুবিধ চটি ও দেবালয় দর্শন পাওয়। যায়। 

ভগবান ঘদরীনারায়ণের পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইতে ভক্তপরণকে 
বত ক্লেশ সহ করিতে হয়, ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে যত তীর্থ স্ান 
আছে__বোধ হয়, অপর কোন তীর্থ স্থানে যাইতে এরূপ কষ্ট স্থ 
করিতে হয় না। এই ছেভু গ্রকটী প্রবাদ আছে যে, পকষ্ট না করিলে 
কষ দর্শন হয় না” । এই সারগর্ভ বাকাটা প্রভু বদরীনারায়ণজীউর 
পথের কষ্ট অনুভব করিয়াই উৎপন্ন হইয়াছে, সনেহ নাই। বলাবাহুল্য, 
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যাহারা পদব্রজে এই দুর্গম পথে গমন কঙ্গেন, তাহাদের পদতলের 
অর্ডেক চামড়! প্রার ক্ষযপ্রাপ্ত হইয়! খাকে। এইরূপে চটির পর চটি 
অতিক্রম করিয় রামপুর চটিটা পার “হইলেই একটা কাষ্ঠের নিশ্মিত 
সেতু পাইবেন, এই স্থান হইতে ছুইদিকে দুইটা রাস্তা গিয়াছে--একটা 
কেদারনাথ যাইবার, অপরটা ত্রিষুগী নারায়ণ জীউর দর্শন পথ। আমরা 
এই স্থান দিক প্রথমে ত্রিধুগী নারার়ণজীকে দর্শন করিবার জন্য ত্রিষুগীর 
পথে অগ্রসর হইয়াছিলাম। এই দৌমাথা স্থান হইতে 2০ ক্রোশ পথ 
অতিক্রম করিলে পর ব্রিযুগী নারায়ণজীটর দর্শন পাওয়া যায়। এখান- 
কার পথ অত্যন্ত চড়াই। এই স্থান হইতে একটা উচ্চ চড়ায়ের উপ্র 
উঠিয়া মধ্যপথে *শাকস্তরী” (দুর্গা মুত্তির রূপান্তর) দেবীর মন্দির, 
মন্দিরাভ্যস্তরে কর্তব্যবোধে দেবীর দশন করিবেন । এই তীর্থ স্থানের 
নিক্পম বিচিত্র, কেন না-ষে কেহ এই দেবীকে পৃজ1 প্রদান করিবেন, 
তাহাকে এখানকার নিয়মানুসারে স্থীয্র পরিধেয় বস্ত্রের এক টুকৃরা 
ছিঁড়িয়। দেবীস্থানে উপহার দিতে হয়। ' এইরূপে,দেবী শাকম্তরীর 
অপরূপরূপ দর্শনপূর্ব্বক ব্রিষুগী নারায়ণজীটউর দর্শন করিয়া! এই দুর্ন্ 
পথে আদিতে যত ছুঃখ, যত ক্লেশ সহা করিয়াছিলাম, তাহার অবসান 
এবং নয়ন ও জীবন সাক করিলাম। ভগবান জিণ্গী নারায়ণ যে 
স্থানে বিরাজ করিতেছেন, সেই স্থানের চতুদ্দিকে অনেক ঘর পাগ্ডার 
বাস আছে। কথিত আছে, এই স্থানে হরপাব্বতীর শুভ বিবাহ হইয়া" 
ছিল, সেই দেবদেবীর উদ্ধাহকালে থে হোমাগ্রি প্রজ্ছলিত হইয়াছিল, 
ত্রিধুী নারায়পের মন্দির সন্পুথে একটা কুণ্ড মধ্যে উহা! অগ্থাপি. বন্ধের 
সহিত ইন্দন ছার! পরিরক্ষিত হইতেছে। « এই) নারায়ণ-সত্য, ত্রেতা ও 
দ্বাপর যুগে বর্তমান থাকিয়া ইহার সত্যাসত্য সাঙ্গীন্বর্ূপ বিরাজ করিয়া 
শেষে কলির প্রকোপে অন্তহিত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত ট দেবের 





তরিযুগী নারায়ণ নাম হইকর্ছে। এক্ষণে যে মূর্তি আমাদের নয়নগোচর 
হয়, উহা স্নীয় পাণ্ডাদিগের দ্বার। কলিকালে স্থাপিত হইয়া ভগবানের 
পূর্ব গৌরব ঘোষণা! করাইবার জনই প্রতিষ্টিত হইয়াছে। 

্রিযুণী নারায়ণ মৃষ্িটা ধাতুনির্মিত__দক্ষিণে লক্ষমীদেবীর গ্রতিমৃদ্ত 
বিরাজমান । লক্মীদেবীর মূর্তিবামৈ স্থাগিত না হুইয়া দক্ষিণে হইন 
কেন? এ বিষয়ের উত্তর কাহারও নিকট ন1 পাইয়া! অত্যন্ত দুঃখিত 
হইলাম, কারণ কত পণ্ডিত, কত পাও, কত পৃজারী, ধাহারা সকলেই 
এক-একটা অধ্যাপক বলিয়। পত্রিচয় প্রদান করেন, তাহাদের নিকট 
এইু সামান্ত তর্কের সঠিক উত্তর পাইলাম না । মন্দিরের বাহিরে ত্রহ্ধা, 
রুদ্র, বিষ ও সরস্থৃতী নামক চারিটা কুণ্ড আছে। ব্রহ্ধা ও রুত্র কুণ্ডে 
নান, বিষণুকুণ্ডে মার্জন এবং দরশ্বতীকুণ্ডে তর্পন করিবার নিয়ম দেখি- 
লাম। এই তীর্থঘে লরস্বতীকুণ্ডের উপরিভাগে যে এক খণ্ড প্রশস্ত শিল! 
আছে, পাগ্াগণ যাত্রীদিগকে তথাত্ব ত্র শিলার উপর বসাইয়া গোদান 
করাইবার জন্ত নানা প্রকার উপদেশ দেন। এখানে পাচ টাকার কম 
একটা গোদান হয় না, কিন্তু বাহার! তাহাদের উপদেশ সত্বেও গোদান 
করিতে ইচ্ছা করেন না, পাণ্ডার মেই নির্বোধ যাত্রীর নিকট বিধি- 
মতে শ্লোক উচ্চারণ করিয়া আপন পাঙ্িত্য প্রকাশ করিয়! অভাব 
পক্ষে সেই যাত্রীর নিকট গাতীর মৃল্য ও উৎসর্গের দক্ষিণা সমেত মোট 
এক টাকা চারি আন! আদায়. করিয়! ভক্তের স্বর্গের পথ পরিষ্কার 
করিয়া দেন। আহা ! এমন স্থান, এমন উপদেশ কি আর কোথাও 
গাইরেন ? যদিও কোথাও উপদেশ পাইতে পারেন, কিন্ত এরপ প্রকার 
জবরূত্তপূর্বক স্বর্গের বার গর্ত করিবার নিয়ম আর কোথাও দেখিতে 
পাইবেন না। মে যাহা হউক, এখানকার পাও অতি দয়ানুঃ কেন না, 
ঘোর করিঝু। ভক্তদিগকে গোদান করাইয়া স্বর্গে পাঠান, কি জুন্দর 


২০৮ তীর্ঘভ্রমণ-কঁহিনী * 








নিয়ম, তৎপরে 'মন্দিরাভ্যন্তরে হোমকুণ্ডে কিছু দ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষেপ 
করাইয়া ললাটে & হোমের ভশ্ম রেখা গ্রহণ করান, আর সেই হোমকুণ্ 
জালাইবার নিমিত্ত যাত্রীদিগের নিকট কিছু অর্থ আদায় করিতেও 
কুষ্টিত হন ন]। লে যাহা হউক, এইরূপে এই স্থানের কাধ্্য সম্পন্ন" 
পুর্বক গৌরীকুণ্ডে যাইতে হয়। হৌমকুণ্ড হইতে ক্রমশঃ পাহাড়ে 
আরোহণ করিয়! নিষ্কে ভিন্ন পথে সোমপ্রয়াগ দর্শন পাইবেন। সোম- 
প্রয়াগে সোমগ্গ। ও মন্দাকিনী এই ছুই নদী ভিন্ন দিক্‌ হইতে প্রবাহিতা 
হইয়। এই স্থানে মিলিত হইয়াছেন, সুতরাং এই সঙ্গম স্থলে যাত্রীগণ 
ভক্তিসহকারে মুক্তি কামনা করিয়া গ্নান ও তর্পণ করিয়া থাকেন। সঙ্গন 
স্থানের জল অত্যন্ত শীতল, এমন কি স্নানের সময় হাত, পা শীতে 
জড়ীভূত হইয়া যায়। ইহা দেড় মাইল উর্ধে গৌরীকুণ্ড বিরাঞ্জিত। 
কথিত আছে, গৌরীকুণে স্বয়ং পার্কতীদেবী স্নান করিতেন,এই নিমি্ত 
এই কুণ্ডের নাম গৌরীকুও হইয়াছে, আর এই স্থানেই শ্্রীগণেশজীউ 
তূমিষ্ট হইলে যখন সমস্ত দেবগণ এ চাদ মুখ দেখিয়া আশীর্বাদ করিতে 
উপস্থিত হন, তখন গণেশ মাতুল “শনিঠাকুরের” শুভ দৃষ্টিতে তাহাকে 
মন্তকহীন হইতে হয়, তাহার পর দেবগণের উপদেশ মতে খরাবতের 
মুণ্ড আনিয়া গণেশের স্বন্ধে স্থাপন কর! হইয়াছিল; গৌরীকুও এক 
অদ্ভুত ব্যাপার! এই কুণ্ডের পাশাপাশি শীতল ও তপ্ত নামে দুইটী কুণড 
আছে, সেই শীতল কুণডে ক্গান করিবার সময় সর্বশরীর যেন শুতে অব- 
সঙ্গ হইয়া! যায়? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তগ্রকুণ্ডটা ঠিক্‌ ইহার 
পাস্থেই অবস্থিত, অথচ ইহার জল এত গরম যে, হাত দিলে হাত্ত 
পুড়িয়া যায়; আরও বিশ্ময়ের বিষ এই বে, যখন এই তপ্তকুণ্ড মধ্যে 
সাহুসপুর্বক স্নান করিতে নামা যায়, তখন উপর হইতে যেরূপ উত্তাপ 
অন্ততব হয়তৎকবলীন আর সের গরম বোধ হয় না; এই তীর্থস্থানের 


।  শ্রীশ্রীবদরীদর্দার স্বামীজীউ ব্*৯ 


ইহাই মাহাত্মা, চাক্ষুদ ্ ত পাওয়া যায়। এখানকার তীর্থে উপস্থিত 


হইলে প্রথঙে ই ছই কুণ্ডে স্নান করিয়! শুদ্ধকলেবরে হুরপার্কতীর 
মন্দিরে প্রবেশ করিয়া! দেব দর্শন "করিতে হয়। তীর্থ স্থান হইতে 
কেদারনাথ স্বামীর মন্দির, কেবল ৮ মাইল ব্যবধানমাত্র। এখানকার 
পধ নকল ক্রমশঃ খাঁরাগ দেখিতৈ গাওয়া যায, দেড় হাত মাত্র পরিসর, 
এমন কি কোন (কান স্থান সমতলভূমি হইতে ঠিক্‌ খাড়া উঠিতে হয়, 
সুতরাং এই ৮ মাইল পথের মধ্যে কেদারব্দরীর রামবাড়ী নামক 
রাস্তার ন্যায় দুর্গম পথ আর দ্বিত্রীয় নাই, বল! যাইতে পারে। এই 
স্থানে ঝাপানওয়ালারাও আরোহীদিগকে নামাইয়৷ হাত ধরিয়া লইয়! 
বাইতে বাধ্য হয় ॥ 


ীত্রীবদরীকেদার স্বামীজীউ 


এইন্ূপে এই কল চটির দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া যখন সমতল- 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন, তখন দূর হইতে শরীশ্রীকেদারনাথের মনির 
নয়নপথে পতিত হুইতে থাকিবে। স্থানমাহাত্মযগুণে সেই লময় কোথ! 
হইতে মনে বল ও ভরসা! আপিয়া ভক্তদ্দিগকে আরও উৎসাহিত করিতে 
থাকে, ভতপরে এই স্থান হইতে মন্দাকিনী নদীর সেতু পার হইলেই 
কেদারনাথের পুরীমধ্ো উপস্থিত হওয়া যায়। পুরীটা আক়্তনে ছোট 
হইলেও ভগবান্‌ কেদারনাথের কি মহিমা, যে সেই অনংখ্য তক্ত্দিগের 
একত্র সন্সিলনের জন্বধ্বনি এবং মন্দাকিনী ও ছুগ্ধবত্তী গঙ্গার গভীর 
গর্জন শ্রবণ করিলে একদিকৈ কর্ণ বধির, অপরদিকে কেদার স্বামীর 
প্রেমে পুলকিত হইয়া তাহারই শ্রীচরণে ভক্তিদীন করিতে ইচ্ছা হয়। 
জাহা! ন্বামীনীউর কি মাহাত্য! ধন্ত প্রভু, ধন্ত তোষার মাঁহম। !! 


২১০. তীর্ঘ-ভ্রমণ কাহিনী ? 


আর ধন্ত ধিনি তোমার কৃপাক্ন তোমার তে নিরবে আলিয়া তোমার 


শ্রীচরণ বন্দনা করিতে পারেন। কোন নুতন যাত্রী.এখানে উপস্থিত 
হুইলে তৎক্ষণাৎ পাণ্ডার ' গোমস্তা আসিয়া তাহার তত্বাবধানে প্রবৃত্ 
হুইয়। থাকেন, ইহাই এখানকার নিয়ম। 

পবিত্রধাম শ্বামীজী উর স্থানে উপস্থিত হইয়া সর্বপ্রথমে মন্দাকিনী 
নদীতে ক্গান, তর্পণ ও পার্বণ কাধ্য সম্পন্ন করিয়া পুরীর উত্তর গ্রান্তে 
ভগ্গবান কেদারনাখের ধিখাল মন্দিরে প্রবেশপূর্ববক ভক্তিসহকারে 
অন্তরের বাসন! মানত করিয়। সকলেই অবাধে স্বহস্তে মনের সাধে 
প্রতুকে অর্চনা করিয়া থাকেন, ইহাতেই পরম সৌভাগ্য মনে হয় কন 
না, ভক্তগণ এই ছুর্ণম পথে আসিতে যে সমস্ত কষ্ট রহ করিয়া থাকেন, 
এখানে স্বহস্তে ভগবানকে অর্চনাপূর্বক হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন করিয়া 
সেই সমস্ত দুঃখের অবসান করতঃ চরিতার্থ হন, এবং জীবন সার্থক 
বোধ করিতে থাকেন। মুলমন্দির মধ্যে প্রবেশকালে ত্বাররক্ষককে 
সাধ্যমত কিছু দান করিতে হয়। এখানকার নিয়ম অনুসারে পৃজান্ে 
স্বামীজীউকে নেংটা উপহার দিবার প্রথা আছে । এই নিমিত্ত এখানে 
উপস্থিত হইবার পুর্ব ফাটা চটি হইতে ষে বিদ্ব পত্র 9 কাপড় সংগ্রহ 
করিতে বপিয়াছিলাম, উহাই ভগবচ্চরণে উপহার "৪বেন, কারণ এই 
ছুইটা দ্রব্যই অর্থাৎ কাপড় বা বিশ্ব পত্র এখানে ছুশ্রাপ্য। 

কেদারনাথ স্বামী নামক লিঙ্গরাজ মহাদেবের আকৃতি আমরা 
সচরাচর যেরূপ শিবলিঙ্গ দর্শন পাইয় থাকি, এই পবিভ্র মৃত্তি সেরূপ 
নয়- লিঙ্গটা প্রায় ২০ হত্ত উচ্চ, হুক্ষাগ্র একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর 
বিশিষ্ট। উত্তর-দক্ষিণে প্রার চারি হস্ত লর্ী, পুর্বব ও পশ্চিমের বেধ গ্রায় 
এক হস্ত প্রমাণ হইবে, ইহার চারিদিকেই বাধান আছে এবং মন্দিরের 
ছুই দিকে নাল কাট! আছে। ত্বত দ্বার! ম্বহন্তে এই" লিঙ্গ গা 


- বদ রীঢকদার ম্বামীজীউ ১১ 


লেপনসহাকারে ভক্তগণ, ৪মাপন বক্ষঃস্থল সংস্পর্শে ভগবানকে হৃদয়ের 
সহিত আতিঙ্গ করিয়া, জীবন সার্থক বোধ করিয়! ক্ষণেকের নিমিত্ত 
এই জালা-যন্ত্রণাময় সংসারের মায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে সক্ষম হন। 

পুরীর পশ্চিমে পাড় মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত, উত্তরে ও পূর্বে 
বরফময় পর্ব শৃঙ্গ, আবার এইদিকেই পাহাড়ের সন্গিকটে স্বর্গারোহণ 
পথ, উহ! ভূগুপথু নামে খ্যাত হইয়াছে। তৃগুপথে তুষারের নিমিত্ত 
কেহ সাহমপূর্বক অগ্রদর হইতে পারেন না। ইহার দক্ষিণদিকে 
কেবল পতিত জমি বা ময়দান দেখিতে পাওয়া যায়। 

*স্থানীয় পুজ্জারীদ্িগের নিকট উপদেশ পাইলাম, এই বিশাল পবিত্র 
মনদিরটা দ্বাপরযুগে পঞ্চপাগ্ডৰ কর্তৃক্ষ প্রতিঠিত হইয়া অগ্াপি তাহাদের 
কীর্তি ঘোষণা করিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহা সংস্কার অভাবে 

ংসের দিকে অগ্রপর হইতেছে । ,দেবালয়ের আশে পাশে নানাবিধ 
দেবমৃত্ঠি দর্শন করিয়! মুরম্িরটী প্রদক্ষিণ করিতে হয়। 

কেদারনাথ স্বামীর পুরীমধ্যে অমৃতকু গড, উদককুণ্ড, হংসকুণ্ড ও 
রেতঃকুণ্ড নামে চারিটী পবিত্র কুণ্ড আছে, তথায় ভক্তিসহকারে মন 
উচ্চারণ করিয়া বিধিমতে আচমন করিতে তয়। ভক্গণ তাবার 
বালোছার অনন্তের মত এক প্রকার বলয়, ফাট! চটি বা পথিমধ্যে 
অপর কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া ভগবান কেদারনাথ স্বামীর 
শ্রমঙ্গে স্পর্শ করাইয়া স্বীয় বাহু মধ্যে ধারণ করতঃ চরিতার্থ হন। 
প্রবাদ এইরূপ. এই বলয় ধারণের ফলম্বরূপ সহজে কোনরূপ উৎকট 
ব্যাধি আক্রমণ করিতে পাঁরে না। এইদ্ধপে এখানকার তীর্থের যাব- 
তীয় নিয়ম সকল পাষনপূর্বক' সাধ্যমত ব্রাহ্মণ ও সন্যাদীদিগকে দক্ষিণা- 
মহ ভোজন করাইয়া তাহাদের পদধৃলি গ্রহণ করতঃ আপন পাগডার 
নিকট ফর্প লইতে হচ্ব। ব্লাবছদ্য যে, এখানে একটী ত্রাণ বা 
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সন্ন্যাপীকে হালুইকরের দোকান হইতে সইঈন্ত আহারীয় দ্র মংখহ 
করিতে অভাব পক্ষে আট আনা খরচের কমে হয় না! । 

আমাদের এখানে ৬তারকেশ্বর মহাদেবের (মাহস্তের উপাধি 
যেরূপ গিরি, ৬বদরীনারায়ণ ও ৬কেদ্ারনাথের | মোহন্তের উপাবি 
সেইরূপ প্রাওলসাছেব”। তাহারাই সর্কেসর্ধা, এই ছুই স্থানে কোন 
নুতন মোহস্ত নিয়োগ সমদ ভিহরীর রাজা কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া 
থাকে । বদরীনারায়ণের রাঁওয়াল সাহেবের আবাস স্থান জোথী মণ, 
আর কেদারনাথের রওয়াল সাহেবের ঝান ভবন উষী মঠে। এই ছুই 
মঠেই তাহাদ্দের অধীনে বু লোক বাস করিয়া থাকেন, আর এইজ স্ই 
জোণী ও উধষী মঠ এখানকার যাবতীয় তীর্থ গুলির হেড কোয়াটারস 
হইয়াছে ; ফলতঃ পোষ্টাফিস, হাসপাতাল, কাছারী, পুলিস ও নান! 
ধরণের নানাবিধ দোকান সকল সঙ্জীরূত থাকিয়া গ্রামদ্বয়ের শোভা 
বন্ধিত করিতেছে ; এ সকল দোকানে আবস্তক মত সকল দ্রব্যই খরিদ 
করিতে পাওয়া যার । 

কেদারনাথ শ্বামী ও বদরীনারারণ স্বামীর শ্রীমন্দিরদ্ধর, শীত খতুতে 
ভয়ানক তুষার পাতের জন্য ছয় মাসকাল বন্ধ থক এ সময 
মোহস্তেরা নিজালয়ে দেবতার পুজার্চনা করা থাকেন, কারণ 
সেখানে তাহাদের পুজ। গ্রহণের * প্রতিনিধি” বিগ্রহ মূর্তি বিরাজ করিতে 
থাকেন, আবার চির প্রথানুসারে মোহ্স্তের। শ্রীষ্মারস্তে অর্থা্$ বৈশাখ 
মাসের অক্ষয়তৃতীয়ার শুভতিথিতে মহাসঘারোহে ভগবান বদরীনারা- 
য়ণের শ্রীমন্দিরের দ্বার উদব্াটন করাইস্া & দ্িবল হইতে যাত্রীদিগের 
পুজা! সেই মূলমন্দিরেই গ্রহণ করিতে থাঝেন এবং ভক্তগণকে ভগবানের 
দুর্শনদান করাইবার নিমিত্ত উক্ত ছয় মাসকাল তথায় বাস করিতে 
থাকেন। কেদারনাথজীউর মন্দিরের দ্বার উদঘাটনের কোন নিদ্িট 
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য় ৃ 
তারিখ [ই__ভবে বৈশার্মাদের পূর্ববস্তী কষ্ণদ্বাদশী তিথির মধ্যেই 
মোহন্ত ঈঘরজ বদরীনারায়ণ স্বাশীীউর স্যার মহাদমারোছে দ্বার 
উদ্বাটন করিয়া "ভগবানের পুনঃ প্রবেশের সংবাদ সাধারণের নিকট 
ঘোয্ণা করিয়া ঘার্ান । 

এখানে এক গ্রকার ঝোলা সাধারণে যাহাকে কান্তি বলিয়া থাকেন, 
সেই কানা যাত্রাবহনের নিমিত্ত মদাসন্ধ্দা। ভাড়া দিবার জন্য গ্রস্তৃত 
থাকে। এই কীস্তিতে চড়িয়া গমনাগমন করা এক বিড়ম্বনামাত্র। 
কান্তির উপরের সংমা, জবার নীচে রাখিয়া পা দুখানি কুধ্িতপূর্বাকা 
উঠার প-দানিতে রাখিতে হয় । আরোহীদিগকে স্থান বিশেষ চড়াইয়ে 
উঠিবার সময় কখুন কথন এই কান্তির সহি রজ্জব দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ 
হইতে হয়, নচেৎ মেই উচ্চ চড়াইয়ে উঠিবার সময় কান্তি হইতে 
পতিত হইবার সন্তাবন1 থাকে । সেই ভয়াবহ দৃষ্ত দর্শন কৰিলে কান্তি 
চড়ার ইচ্ছা আদৌ হইবে না। আঁমি মুক্তকঠে বলিতে পারি, বগ্তপি 
কখন কেহ এই তীর্থে হাতা করেন, তাহ! হইলে ঝাপান ব কাস্তি 
একথানি ভাড়া করি সঙ্গে রাখিবেন এবং স্বাধীনভাবে চলা-বস! 
করিয়া যাইবেন ,ইহাতে বিশেষ ক্ষুত্তি হইবে, কিন্ত নিতান্ত যখন 
অক্ষম হইবেন, তখন এক-একবার ঝাপানে উঠিবার সুখ অনুভব 
করিয়া জীবন সার্থক করিবেন, ইহার ফলে জীবনের শেষ ভাগ 
রযাস্ত কাস্তি চড়ার ন্বখ ম্মরণ থাকিবে। 

পূর্কে যেরূপ পঞ্চ প্রয়াগ প্রকাশিত হইয়াছে, সেইরূপ পঞ্চকেদার ও 
পঞ্চবদরীনারায়ণও প্রতিষ্ঠিত আছে । যথা_-১। স্বয়ং কেদারনাথ, 
২। মধ্যযেশ্বর, ৩। তুঙ্গন)থ, ৪1 রুদ্রনাথ, ৫| কলেশ্বরনাথ। এই 
গঞ্চদেব এখানে পঞ্চকেদার নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। 

তুঙ্গনাথের নিকেতনে অন্তান্ত কেদারগণের প্রতিনিধির পবিত্র মৃত্তি 
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দর্শন পাইবেন। মন্দির অভ্যন্তরে ছত্বর মধ্য গণেশ, ভৈরব পার্বতী 
প্রভৃতি আরও নানাবিধ দেব মুস্তি এবং মহাত্মা শৃঙ্করঠার্ঘ্যের ও 
ৰ্যাসদেবের প্রতিমুত্তি প্রতিঠিত আছে। এই সকল দেবালয়ে দর্শনাদি 
সম্পাদনপূর্বক আপন পাণ্ডার নিকট সুফল লওয়ার নিয়ম আছে। 
তৃঙ্গনাথের উত্ুঙ্গ নামক পর্বতশূঙ্গ হুহর্তে অবতরণ /ব্যাপার আরোহণ 
অপেক্ষা আতশত্প কঠিন, এই খাড়া উৎ্রাহ অতি সাবধানে নামিতে 
হয়। তথাকার অধিবানীগণ সাধারণকে তুঙ্গনাথের 'নিকেতন দর্শন 
করিতে যাইবার উপদেশ কখন দেন না সুতরাং এখানে যাত্রীসমাগম 
অতি অল্পই হইয়া থাকে, কিন্তু তুঙ্গনাথের পাগ্ডাগণের একান্তিক যনে 
কোন কোন যাত্র' বাধ্য হইয়া এ ছুর্গম পথে দেবদর্শন করিতে যান। 
এখানে এই দেবের পাগাদের একথানি ভিজিট বহি আছে--সেই 
পুস্তকথানিতে ষে সকল যাত্রী ইংরাজী ঝ! বাঙ্গালা অভিজ্ঞ, তাহাদের 
নিকট হইতে এই উৎরাহ পর্ধতশূর্গে উঠিতে বা নামিতে যে অধিক কষ্ট- 
কর নহে, সে বিষয় তোষামোদ করিয়া সাটিফিকেট সংগ্রহ করিতে 
থাকেন, আর এ সাটি'ফকেট দেখাইয়া যাত্রীদিগকে তথায় ভূলাইয়া 
লইয়া যাইতে সক্ষম হন। এখানকার পৰ্বতশৃঙ্গ যে কিরূপ ভয্মাবহ, উহা 
ভূক্তভোগী ভিন্ন অপরকে জ্ঞাত কর! দুঃসাধ্য । 


পঞ্চকেদারের সায় এখানে পঞ্চবদরীও প্রতিষ্ঠিত আছেন । যথা--১। 
স্বরং বদরীনারায়ণজীউ, ২। পাওুকেশ্বর, ৩। নৃসংহবদ রী, ৪ বুদ্ধবদরী, 
€। আদিবদরী। কেহ কেহ আদিবদরীকে ভবিষ্যবদরী বলিয়। কীর্তন 
করিয়! থাকেন। এই পঞ্চদেৰ এখানে পঞ্চবদরী নামে খ্যাত আছেন। 

এই তীর্থ স্থানে কোন ভাগ্যবান পুর উপস্থিত হইলে স্থানীয় 
দোকানী ও ভিক্ষাজাবিগণ তাহাকে শেঠী উপাধিতে ভূষিত করিয়া, 
স্থান দিবার অন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন, কারণ তাহাদের 
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» পাশা শশা শশী শী শশী 
বিশ্বাস মি সন্ত্াস্ত বা,শেঠনী যাহার দোকানে পদার্পন করিবেন, 
তথাকার 'নিয়ম অনুযায়ী তাহাকে সেই দোকাঁনীর নিকট হইতে চাউল, 
আটা, দ্বত, কাষ্ঠ গভৃতি থরিদ করিয়া কাঙ্গালী, সাধু ও সনন্যাীদিগকে 
ভোজন করাইবার যে প্রথা আছে, উহাই সম্পাদন করিতে হয়। এই- 
ন্বপে তাহার বিস্তর'মাল কাটন্তি হইবে এবং তৎসঙ্গে ছুই পয়স! উপা- 
্বনও হইবে। বলাবাহুল্য যে, এখানে কোন শেঠজীর অন্থকম্প! 
ব্যতীত কোন সাধু মন্্যাদী বা নিঃস্ব যাত্রীদিগের চর্বচোষ্বরূপে উদর 
পূরণ হয় না, স্ৃতরাং তাহারা লোভের বশবস্তী হইয়! ভদ্রবেশধারী 
যাত্রী দেখিতে পাইলেই শেঠজী বলিয়া সন্বোধন করিয়া থাকেন, 
এতডিন্ন নিঃস্ব যাত্রীরাও তাহাদের নিকট কিছু সাহাষ্য পাইয়া থাকে, 
আারও কত প্রকার অন বয়স্ক ভিক্ষুক কত ছলে ভিক্ষা! করিবার জন্য 
যাত্রীদিগের আগমনের প্রতিক্ষা করিয়া গ্রামের বাহিরে পথিপার্থে 
বমিয়! থাকে, কোন ভাগ্যমান পুর্ষকে দেখিতে পাইলেই এই সকল 
ছেলেমেয়েরা পয়স] ও সুহতাগা (হুচী ও সৃতা) দান করিতে অন্থরোধ 
করিতে থাকে, তাহাদের অগ্াব পূরণ করিবার জন্ত ফাট! চটি হইতে 
পূর্বে এই নুহতাগা খরিদ করিতে উল্লেখ করিয়াছিলাম, অনেকে 
গাই, আদলা, পয়স! পুর্দ হইতে দানার্থ সংগ্রহপূর্বক লইয়। আসেন। 
বররীনারার়ণীউর মন্দিরে যাইবার কালীন পথিমধ্যে যে পঞ্চপ্রয়াগ 
দর্শন পাইবেন, সেই সঙ্গম স্থলে অতি সন্তর্পণে শ্রানার্থ নামিতে হয়, 
কারণ এই সঙ্গম গুলে শ্রোতাবেগ অতি ভয়ানক, আবার বিষুপ্রয়াগের 
আ্রোত ভীষণ হইতে ৪ যেন প্রলয়মৃত্ধি, দর্শনে প্রাণে আতঙ্ক হয়। ইহার 
একদিক দিয়া বিষুগঙ্গা, অপ্রদিক্‌ দিয় অলকানন্দা নদী, উত্তয় নদীই 
পর্বতদ্বয়ের মধ্যস্থ সন্কীর্ণ পথ দিয়! উন্মাদিনীর নায় আসিয়া আছাড় 
খাইতেছে,। এই শ্তরোতস্থিনীর সংঘর্ষণে যে কি ভয়ঙ্কর মৃষ্তি ধারণ করে, 
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খিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিরুছেন, লেখনীর দ্লারা উহা 
বর্ণনা কর! কঠিন; সেই গম্ভীর আোতগর্জন শ্রবণ করিলে? কর্ণবধির 
হইতে থাকে । ভীরু যাত্রী, বিশেষতঃ ভ্ত্রীলোকের1।এই সঙ্গম আোতের 
নিকট যাইতেও সাহস করিতে পারেন না, অথচ আর্থ স্থানের স্নান ফল 
আকিঞ্চন করিয়া প্রায়শঃ ঘাটী দিঘ্া,কেখনরূপে বর্তনের সাহায্যে তীর্থ- 
বারি সংগ্রহপূর্বাক স্নান করিয়া থাকেন। পাও ঠাকুর যিনি আমাদের 
সঙ্গে ছিলেন, হিনি অলকানন্দার সেই ছুই পর্বত যথা বর্তমান আছে, 
সেই স্থানটাকে নির্দেশ করিয়া! বলিলেন, এই ছুই পর্বত যাহা দেখিতে- 
ছেন, কলির পূর্ণ প্রকোপের সময় উহ্া'জোড়া লাগিরা ভগবান বদত্রী- 
নাথের দর্শন পথ বন্ধ করিবে। এইরূপ নানাপ্রকার গালগন্প শুনিতে 
গুনিতে লীলাময়ের অপূর্ব লীলা সকল নয়নগোচর করিয়া আনন্দিত" 
মনে অলকানন্দার তীরে পাওুকেশ্বর নামে যে একটা চটি পাইলাম, 
তথায় বিশ্রামপূর্র্বক সেদিনকার মত'তৃপ্তিলাভ করিলাম। 
পাতুকেশ্বরের অপর নাম যোগবদরী। “এই মন্দিরমধো একখানি 
তাম্রশাসন দর্শন পাওয়া যায়, ইহার চারিখানি ফলক আছে, মুখপাতের 
ফলকথানির উপরিভাগে একটা বৃষসৃদ্তি অস্কিত থাকায় উহা! মন্দিরা- 
ভান্তর হইতে বাহিরে নীত হইয়া! প্রাঙ্গণ মধ্যেই চন্দন লগ্ত হয়, তৎপরে 
তক্ত্দিগকে সেই নন্দী মৃদ্তিটাকে দেখাইয় থাকেন,কন্তু তাহারা আবার 
কিঞ্চিৎ পৃথক্‌ দক্ষিণা পাইলে সন্তুষ্ট হইয়! প্রভুর স্বরূপ আদিমৃস্ি দর্শন 
দ্রান করাইয়া চরিতার্থ করিয়া থাকেন। স্থানীয় পৃর্গক-বাঙ্মনদিগের 
নিকট উপদেশ পাইলাম, মন্দিরটা মহারাজ পাতুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং 
তাঅশাসনথানিও তাহার রাজত্বকালে লিখি হুইয়াছে। কথিত আছে, 
এই স্থানে মহারাঙ্গ পাও মৃগরূপী খধির দ্বার] অভিশপ্ত হইয়া মনের, 
শান্তির নিমিত্ত তাহার আরাধ্যদেবকে প্রতিষ্॥ঠ করেন এক আপন 
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নাম চিরম্মরণীয় রাখিবার জন্য দেবতা ও স্থানের নাম তাহারই নামান্থু- 
সারে প্রচার করেন, এই হ্বেতু প্রভূ পাণ্ুকেশ্বর অগ্াপিও এই স্থানে 
বিরাজমান থাকিয়া ভক্তের কার্ঠি অনু রাখিয়াছেন। এখানে যে 
চারিখানা ফলক আছে, তন্মধ্যে বুষ মার্কাথানিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ । 
বদরীনাথের পণীঘধো বামীদিগের বাস করিবার উপযুক্ত বাসাবাটা 
ভাড়া গাগা য।”। এই পন্লাটী ছোট হইলেও তথায় ঘন বসতি এবং 
বিবিধ প্রকারের শরনেক দোকান সজ্জিত আছে । এখানে ভগবানের 
সন্ধা আরতি দশন করিলে প্রাণ ভক্তিপ্রেমে মাতিতে থাকে । এই 
'পুরীমবো তপুজুগ নামে একটা কুণ্ড আছে, শীতপগ্রধান দেশবশতঃ এ 
তপ্রকুণ্ডের জল ত্ৃত্যন্ত আরামদারক | কু€ুটী ব্দরীর মন্দির ও অলক- 
নন্দার মধ্যপথে অবস্থিত। ইঞার ছুই ধার হইতে দুইটী তপু সলিল- 
ধারা আসিয়া এক সঙ্গে পতিত হইতেছে, আবার অপরদিক্‌ দিয় সেই 
জলশ্রোত নিঃস্থতও হইতেছে, সেই মনোমুগ্ধকর দৃশ্ত দর্শন করিলে 
আনন্দে অধীর হইতে 'হস়্? কুগুটার গভীরতা অন্ন ২।* হস্ত পরিমাণ 
হইবে। ইহার অনতিদূরে কতকগুলি সোপানশ্রেণী পার হইলেই মূল- 
মন্দিরের তোরণত্বারে উপস্থিত হইতে পারা যায়। এই তোরণদ্বারের 
মধ্য পথ দিয় নারায়ণের মন্দির প্রাঙ্গণে ফাওয়। যায়। এতাবৎকাল হরি" 
দ্বারের প্রশস্ত পথ হইতে বৃহির্গত হইয়! কত ক্লেশ, কত বিদ্ব, কত 
পব্বত, কত চড়াই অতিক্রম করিতে করিতে কৃপাময় ভগবান বদরী- 
নারায়ণের অপার করুণায় আজ শুভক্ষণে সেই পবিত্র পুর্রীতে উপস্থিত 
হইতে সমর্থ হইলাম। মূলমন্দিরে প্রবেশের ছ্‌ইটা দ্বার আছে, একটা 
পূর্বদিকে অপরটী দৃক্ষিণপ্গিক অবস্থিত। উদয় দ্বার দিয়াই তক্তগণ 
অবাধে প্রবেশ করিয়! থাকেন। পাঠকধর্গের প্রীতির নিমিত্ত পূর্ব- 
দিকের প্রবেশ দ্বারের একটা চিত্র প্রদত্ত হইল। 
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সর্ব প্রথমেই এখানে তপ্ত কুণ্ডে স্নান ও পিতৃপুরুষদিগের মুক্তি 
কামনায় পিতৃতর্পণ ও খষিতর্পণ করিতে হয়, তৎপরে তীর্থ ফল প্রাপ্তির 
আশায় কেদারনাথের নিয়মের ন্যায় 'পার্বণাকল্প ভোজাদান প্রভৃতি 
দান কার্য সম্পন্ন করির! এখানকার নিরম কল পালন করিতে হয়। 
এই পুণ্যভূমিতে উপস্থিত হইলে প্রথন্সে শ্রীপ্রীকেদারনাথ স্বামীর অর্চনা, 
তৎপরে ভগবান বদরীনারায়ণজীউর পুজা করিতে হয়, নচেৎ কেদার 
স্বামী রাগত হইয়া ভক্তের সকল তীর্থ ফলই হরণ করিয়া থাকেন, এই 
নিষিন্ত চিরপ্রথানুসারে ভক্গণ প্রথমে কেদারনাথ স্বামীর দর্শন করিয়া 
তাহার পর বদরীনাথ স্বামীর অর্চনা করিয়া থাকেন। 

প্রত্যহ প্রাতে » ঘটিকার মধ্যে ভগবান বদরীনারায়ণ স্বামীর 
্নোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে, অতএব এই স্থানে উপভিত হইলে সকল 
কর্ণ পণ্ড করিয়া যথাসময়ে এই উৎসব দর্শন করিবেন। ন্ানোৎ্সব 
দর্শন, এক মহামারী ব্যাপার, কেন'না এই উৎসব দর্শনের নিমিত্ত 
প্রত্যহ সকাল হইতে দলে দলে তক্তগণ দৈবালয়ে, উপস্থিত হইতে 
ধাকেন এবং মনের আনন্দে কেহ হরিপ্রেমে মন্ত হইয়া মন্থীর্তন করেন, 
কেহ নাউমন্দির প্রাণে হরি নাম করিতে করিতে, হরি চরণে মতি 
রাখিয়৷ লুটিপাটি খান, আবার কেহ বা হরি নাম ঈচ্চারণ করিতে 
করিতে হরির লুট দির! মনের. বাসনা পুর্ণ করিতে থাকেন। আহা! 
সেই দৃশ্ত কি মধুর! এই দৃশ্য দর্শন করিলে পাষাণ প্রাণেও তক্তির 
উদ্রেক হয়। প্রাঙ্গণ মধ্যে কোথাও বা লীলামর অগতির গতি একমাত্র 
সেই বদরীনাথের আদি বৃত্বাস্ত শান্তর পাঠ শ্রবণ করিতে করিতে প্রেম 
ভরে অট্চৈতন্ত হইয়া জয় জয় রব তুলিতেছেন। এই সকল প্রেমপূর্ণ দৃ্ 
দর্শন করিলে আনন্দে অধীর হইতে হয়। তাহার পর স্নান উৎসবের 
নিরূপিত সময়ে দেবালয়টী লোকে লোকারণ্য হইপ্না থাকে & এ দময় 
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সেই বৃহৎ প্রাঙ্গণ মধ্যে ভিলমাত্র স্থান থাকে না। দূর হইতে ভগবান 
বদরীনারায়ণের পবিত্র মুধধিটার সমস্ত অবয়ব স্পষ্ট দর্শন হয় না__তবে 
দেহ সংস্থান যে কৃষ্ণবর্ণ গ্রস্তর নির্মিত ও এক হস্ত পরিমিত উচ্চ, উহ! 
ুম্পষ্ট দর্শন লাভ হয়। পাঞুকব্গর প্রীতির নিমিত্ত স্থানীয় তাত্র- 
ফলকের প্রাতসৃত্তির একটা চিত্র প্রদত্ত হইল। স্নান উৎসবের সময় 
স্বয়ং রাঁওলসাহেব পায়জামা আচকানটোপ প্রভৃতি পরিধান করিয়। 
উক্ত মৃত্তির উপর সর্বসমক্ষে জল ঢালিতে থাকেন এবং .চতু লিক 
হইতে সেই সময় হরিধ্বনি হইতে থাকে। বলাবাহুল্য থে বদরী- 
নারায়ণের প্রধান পাণ্ডাই এই রাওলসাহেব, আবার তিনিই স্বয়ং 
মোহস্ত, তিনিই 'এখানকার সর্কেসর্ধা ; তাহার হুকুম ব্যতীত এখানে 
কোন কর্মুই সম্পন্ন হয় না, আর এই রাওল সাহেব ভিন্ন অপর কেহ 
নারায়ণ মুগ্তিকে ম্পর্শও করিতে পান না। বদরীনারায়ণের 
শ্রীমনিরের আশেপাশে যত্গুলি দেবমুত্তি সঙ্জিত আছে, উহার দৃশ্ত 
অন্পষ্ট। 

এই দেবালয়ের ছুইটা প্রবেশ দ্বার ব্যতীত আলো বা বাতাস যাওয়া” 
আমার অন্ত কোনরূপ বন্দোবস্ত নাই। এই প্রবেশদ্বারের মধ্য পথ 
দিয় জগমোহনে উপস্থিত হইতে হয়, এইরূপে পশ্চিমাভিমুখে নারা, 
য়ণের পোর্টিকোর ভিতর ঢুকিয়া উহার দ্বারদেশ পর্যন্ত যাওয়া! যায়। 
দেবের ম্লান উৎসব ও পৃজাদি সম্পন্ন হইলে এ পোর্টিকোরের দ্বার বন্ধ 
হয়, কিন্তু জগমোহনের দৃক্ষিণদিকের প্রবেশ গথটি সদাসর্বদ্ধা থোল৷ 
থাকে। ভগবানের দর্গনের মময় যাত্রীদিগের যাহাতে কোনরূপ 
অন্থবিধা না হয়, তজ্জন্ত পাহারার বাবস্থা থাকে। 
. সন্ধ্যার পুর্বে অথবা পরে পুনরায় এই দেবালরের প্রবেশ দ্বার 
খোলা হয়,কিন্তু সন্ধ্যা আরতির পর তোগ হইলেই স্বার়টা বন্ধ হয়.তখন 





২২২ তীর্ঘ-ভ্র্ম-কাহিনী 


ভগবান ব্দরীনাথ স্বামী শয়ন করেন । এই ধামে তুলসী পত্র পাওয়া 
হার না, আবার তুলসী পত্র না দিলেও নারায়ণের শ্রীচরণ শোভা পায় 
না, অতএব পথিমধ্যে ফাটা চটি হইতে এই তুলসী পত্র মনোযোগের 
সহিত ম্মরণপূর্ব্ক সংগ্রহ করিতে অবহেল্! করিবেন না। বদরী লাল! 
জীউর ষে স্থানের এত মাহাস্থা, যে পুরী ভারতের চারিধামের মধ্যে 
একটা অন্যতম প্রসিদ্ধ ধাম, সে ধামে অভাব পক্ষে তরিরাত্রি শুদ্ধচিত্বে 
বাস করা কর্তব্য বিবেচনা! করিবেন । 

এই মূল দেবালরের সন্নিকটে, উপর "চড়াইয়ে উঠিয়া অলকানন্দার/ 
ভীরে পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে ভক্তগণ পিগুদানার্থে উপস্থিত হইরা 
ব্রক্ষকপাল নামক স্থানে গিগুদান করিয়া! থাকেন | বলাবাহুলা, যে 
পুরোছিত এই পিগুদান কার্য সম্পন্ন করান, ত্তাহাকে যথোচিত দক্ষিণা 
প্রদধানপূর্ব্বক অলকানন্দার ব্রন্ধকুণ্ডে,ন্নীন ও তর্পণ করিতে হয়, আরও 
এই পুণ্য স্থানের এক যন্তকুণ্ডে আহৃত্ি গ্রবান করিয়া এখানকার 
উপর চড়াইয়ের তীর্থ সকলের সেবা শেষ করিতে হয়। এইরূপে 
এখানকার তীর্থ কার্ধ্য সকল স্ুচারুন্ূপে সম্পন্ন করিয়া সাধ্যান্থসারে 
তত্রস্থ ফকির, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও আপন পাশ এবং স্থানীয় 
কাঙ্গালীদিগকে সাধ্যমতে ভোজন করাইয়া তৎপর স্বীয় তীর্থ গুরু 
পাগডার নিকট সফল গ্রহণ করতঃ এই স্বান হইতে অপর কোন গন্তব্য 
স্থানে যাত্রা করিতে হয়। আমি হুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, 
এখানে শ্রফলের সময় যাত্রীদিগের নিকট অধিক হারে টাক আদায়ের 
নিমিত্ত পাণ্ডার নিকট নানাগ্রকার শ্লোক ও কুটতর্ক শুনিতে শুনিতে 
অনেক সময় নষ্ট করিতে হয়, এমন কি তাঁহাদের ভাড়ণায় বাধ্য হইয়া, 
অনেকে পুরীতীর্ঘের ন্যায় টাকা না দিতে পারিয়া খত লিখিয়! দিয়া, 
সেই সময়ের জন্য পরিবাণ পান সত্য, কিন্ত পঙ্পে & পাণডাঁর গোমন্তা 
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তাহার নিজালয়ে জসিয়! উক্ত খতের টাক! কিছু কিছু আদায় করিতে 
থাকেন, আরও এই ধামে শ্রীক্ষেত্রের ন্যায় আটকে বীধার প্রথা আছে। 
বদরীনারায়ণের পুরীমধ্য তপ্তকুণ ব্যতীত খধিগন্গ1, কুর্মধারা, গ্রহলাদ- 
ধার!, নারদধারা, সুর্ধাকুণ্ড গ্রভ্ৃতিতে স্নান করিবার নিয়ম আছে এবং 
পুরীর বাহিরে কুবের শিলা, নারদ শিল!, বরাহ শিলা, নরনিংহ শিলা, 
গরুড় শিলা, মার্কতেয় শিল! প্রভৃতি কতকগুলি পুণ্য শিলা! আছে, 
সাধ্যমতে এই সকল শিলার সেবা! করিতে হয়। 

২. প্রত্যাগমনকালে গরুড়গঞ্গ] নামে যে একটা পবিত্র তীর্থ দর্শন 
পাইবেন, তথায় স্নান করিবার সময় আপন হাতের দিকে দৃষ্টি না 
করিয়া এক মুষ্টি শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিতে হয়, সেই শিলাথণ্ডগুলির নাঁম 
গরুড়শিলা। এই গরুড় শিলাগুলি লইয়! প্রথমে তণ্ুকুণ্ডে, তৎপরে 
নারদ কুগ্ডাদিতে প্রক্ষালন করিফ়] পুনরায় গরুড়গঙ্গাতে ধৌত করিতে 
হয়। তাহার পর বদনীনাথের মুলমন্দিরে উহার্দিগকে স্পর্শ করাইয়! 
আনিতে হয়। কথিত আছে যে, এইরূপ মংশোধিত শিলাথণ্ড একখানি 
গৃহস্থের বাটীতে থাকিলে সর্প বা বৃশ্চিক দ্বার! কোনরূপ অনিষ্ট হয় না। 

গরুড়গঙ্গ! নামক তীর্থে স্নান করিবার সময়ে সাধ্য মত প্লান” উৎসর্গ 
করিবার নিয়ম আছে, এই উৎসর্গে পিত্তলের থালা, গেলাস প্রভৃতি 
তৈজস পাত্রসহ দান করিতে হয়। এই সকল নিয়মগুলি পালনসহ- 
কারে বান তর্পণাদি সম্পন্ন হইলে পাগ্ডার গোমস্তাকে গুপ্তকাশীর ন্যায় 
গুপ্তভাৰে একথানি মিষ্ানপূর্ণ পিত্তলের থালা উপহার দিতে হয়, সেই 
উপহার সামগ্রীগুলি বদরীনাথের যে গাণ্ডাকে তীর্ঘগুরু বলিয়! মান্ত 
করা হয়, উহা তাছারই প্রাপ্য । তাহার পর কয়েকটি ক্ষুদ্র চটি অতিক্রম 
পূর্বক অ্নকনন্দার পুলটা পার হইলেই লালসাঙ্গায় উপস্থিত হইবেন। 
এখানে যেঁ একটা প্রশস্ত পথ আছে, উহ বরাবর হরিপ্বারে মিলি 


২২৪ জীরঘ-র্ম কাহিনী 


02575755555 
হইয়াছে । এই স্থানের পাহাড়ের পথগুলি মার্কোলের হায় সৃহি। 


লালসাঙ্কা পার হইলেই বদরীনারায়ণগীউর ফেরৎ যাত্রীদিগের সহিত 
হরিদ্বারে যাইবার জন্য দেখিতে পাবেন । আমাদের প্রধান উদ্দস্ত 
এই ছিল যে, এখান হইতে কোনরূপ নিকটম্ত কোন রেলষ্টেশনে 
উপস্থিত হইব, তাহা হইলে এই দুর্গম পথের কষ্ট ভোগ হইতে পরিত্রাণ 
পাইতে পারিব, স্থতরাং কুখ্দিগকে পুবস্কারের প্রল্েভন দেখাইয়া 
এখান হইতে নিকটস্থ যে কোন রেলষ্টেশনে যাইতে অনুরোধ করিলাম, 
তখন তাহারাও আমাদিগকে আশ্বাধপ্রদানপূর্বক গমন করিস 
লাগিল। এই যাত্রাকালীন পথিমধ্যে যে কোন তীর্থ স্কান সম্মুখে পা- 
লাম, তাহাও দর্শন করিতে লাগখিলাম। এইরূপ একারে তাহাদের 
নহিত নানারূপ গালগন্প করিতে করিতে পিপুলকুহী ও লাল সাঙ্গার 
অর্ধ পথে বিরহীগঞ্গ ও অলকনন্দার সঙ্গমন্লে স্নান করিলে বহু পুণ্য 
সঞ্চর হয়। এমন কি, এই সঙ্গমন্থলে স্নান করিলে, স্নান ফলহেতু ইহ. 
জন্মে কখন তাহাকে বিরহ-মন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়'না; এইরূপ উপ- 
দেশ পাইয়া কিছুতেই এই তীর্থকল প্রাপ্তির লোভ সম্বরণ করিতে না 
পারিয়া সদলবলে ভীর্ঘতীরে উপস্থিত হইলাম। ৬৭)নে যাত্রী দিগের 
থাকিবার বেশ ভাল পাক বাসাব।টা ভাড়া পাও যায়। এই তীর্ঘ 
সম্বন্ধে প্রবাদ 'আছে যে, দক্ষালরে সতী পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া মনের 
ছুঃখে দেহত্যাগ করিলে, সতীশোকে কাতর মহাদেব উন্মাদের ন্যায় 
সেই মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া ইতন্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকেন, তদদর্শনে 
বিষ, মহেস্বরের অবস্থা পরিবর্তনের জন্ত আপন চক্র দ্বার! এ মৃত 
সতীদেহ ৫১ থণ্ডে ছিন্ন-বিচ্ছিল্ন করি! ভারতের দশদিকে পাতিত 
করেন, এইরূপে সতীবিরহী-শোকসন্তপ্ত মহেশ্বর, “হায়! সতী আমার 
কোথা গেল" বলিয়া ইজন্ততঃ পরিভ্রমণ করিভে করিতে *এই মন্্ঃ 
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তীরে উপস্থিত হইয়! তপন্তার় রত হইয়াছিলেন, তদবধি এই স্থানটা 
বিরহী” তীর্থ নামে খ্যাত হইয়াছে । 

বিরহী তীর্থ হইতে আবার কতকগুলি চটি পার হইয়া যখন অত্যন্ত 
পরিশ্রান্ত হইলাম, তখন “পেনী” নামক একটা ক্ষুদ্র চটিতে বিশ্রাম 
করিলাম। এই চটির মন্মুথে দইদিকে ছুইটা পথ আছে, একটা উপর 
হইতে নীচের দিকে প্রসারিত হইয়া বিঞুরপ্রয়াগে গিয়াছে, অপরটী 
রাজপথ জোশীমস্টের দিকে গিষ্বা নীতিপাসের সহিত মিলিত হইয়াছে। 
সাধু সন্লাপীরা এই পথ দিয়া তিব্বত, মাননপরোবর ও কৈলাস পর্বতে 
খরগৌরীর পবিত্র স্থানে গমন ক'রতঃ তাহাদের অর্চনা করিয়া চরিতার্থ 
হ্ন। এই মকল পুণাস্থানের নাম কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে তথীয় 
যাইবার জন্য মন আননে নৃত্য করিতে থাকে, কিন্তু এই দুর্থম পথ- 
গুলির কষ্ট একবার চিস্কা করিলে তৎক্ষণাৎ উহ পরিবর্তন করিতে হয়। 

জোশীমঠটা মহাত্মা শঙ্করাচার্য্ের স্থাপিত। তাহার উদ্দেগ্ত মহৎ 
ছিল, স্থতরাং ভারতবর্ষের চারি প্রান্তে প্রসিদ্ধ চারি ধামে আপন কীন্টি- 
ততস্বরূপ চারিটা মঠ স্াপিত করিয়া অধীনস্থ স্থটটিদশশামী মনন্যাসী- 
দিগকে বিভাগ করিয়া দেন। উত্তরে--বদরীকায় এই জোশীমঠ, 
পশ্চিমে দারকায় সাবদ্দামঠ, দক্ষিণে মেববন্ধে শূঙ্নগিরি আর পূর্বে 
অর্থাৎ জগন্নাথক্ষেত্রে বা পুরীধামে গোবর্ধনমঠ সংস্থাপিত করেন, কিন্ত 
ব্দরীকাশ্রমের মঠটার সব এক্ষণে সেই সঙ্্যাপী সম্প্রদায়ের পরিবর্তে 
মোহস্ত রাওয়াল সাহেবের সম্পূর্ণ অধিকারে আছে। জোশমঠে অনেক- 
গুলি দেবমন্দির দর্শন পাওয়া যায়, কিন্ত ছুঃখের বিষয় এ হেন নগর 
যাহা রাজধানী নামে খ্যাত, যথায় স্বয়ং রাওয়াল সাহেব বাধ করেন, 
তথা মন্দিরগুলি বে-মেরামতি অবস্থায় থাকিয়া ধ্বংস হইতেছে, ইহা 
সগেক্গা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে। যে মন্দিরে নৃসিংহ 
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বদ্দরী, রামসীতা, উন্ধবকুবের প্রভৃতি অবস্থিত হইয়া শীত খাতুর ছয় 
মাসকাল ভগবান বদরীনারায়ণের প্রতিনিধিরূপে ভক্তদিগের পৃজা! গ্রহণ 
করিয়া থাকেন, সেই গৃহটী একটা সাম়ান্ত দেবালয়মাত্র, এই দেবালয়ের 
শোচনীয় অবস্থা দশন করিয়া "আশ্চর্য বোধ করিলাম, কারণ যে 
দেবের প্রত্যহ কত সহত্র মুদ্রা বাধা মায় নিরূপিত আছে, সেই দেবের 
প্রতিনিধি মৃত্তির মন্দিরের অবস্থা দেখিলে কাহার ন! প্রাণে ক্ষোভ হয়। 
এখানে বাস্থদেবের যে প্রাচীন মন্দির আছে, উহ্াও ভগ্রপ্রায়। এই 
বাহ্থদেবের মন্দির প্রাঙ্গণের চারদিকে অনেকগুলি দেবদেবীর প্রতি- 
মুগ্তি প্রতিঠিত ছে, আরও একটা শিবালয় খিরাজ করিতেছে। , 

এখানে একটা বাধান প্রশ্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই প্রশ্রবণে 
একটী গোমুখাকৃতি চিহ্ন গাছে, এ গোমুখ দিয়া অবিরত বারিধারা এক 
কুণ্ডে পতিত হইতেছে। বলাবাহুল্য, পরিশ্রাস্ত যাত্রীরা হাতে স্নান- 
পূর্বক তৃপ্ত গাঁ করিয়া থাকেন। 

বদরীনারায়ণজীউর দর্শন পথে কও তীথ, কত দ্ববোলয়, কত লীলা 
স্থান ও কত মঠ, আরও কত আশ্চর্য্য আশ্চর্যা ভ্রব্য সামগ্রী দেখিবার 
আছে, উহা আমার স্ঠায় অল্প সময়ের ভ্রমণকারী ধাত্র হই নিকট সমস্ত 
সমাচার পাওয়া দুরূহ। হরিদ্বার ৯০ বদরীন ায়ণজীউর পবিত্র 
পুরী পর্য্যন্ত একে একে সমস্ত তীর্থগু'ল দশন করিতে অভাবপক্ষে ছর 
মাসকাল সমন্ন লাগে, কিন্তু এই ভয়ানক দুর্গম স্বানে অিধিকদিন 
থাকিতে সাহস হয় না, কারণ এই অপরিচিত স্থানে পীড়াক্রান্ত হইলে 
কে এখানে শ্তশ্রাবা করিবে? এই পথে যথার বরফের ময়দান আছে, 
তথায় শীতের প্রকোপ অত্যন্ত অধিক । (কান অপরিচিত যাত্রী এই 
দুর্গম স্থানে পথভ্রষ্ট হইলে স্থানে স্থানে বে সকল সন্ন্যাসীর! অবস্থান 
করিতেছেন, তাহাদের প্রজ্জলিত ধুলির অগ্নি উত্তাপের সাহায্যে সময়ে 
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দময়ে যাত্রীদিগের কত উপকার হয়, আরও প্ী কল মহাত্মার! 'গ্রাণ- 
পণে মেই বিপন্ন যাত্রীর উপকার করিতে পরাজুখ হন না। তাহাদের 
ব্যবহারে মন্তষ্ট হইয়া! কেহ গীঁজা: কেহ পয়স। দিয়া এ কল সন্নাাসী- 
দিকে তুষ্ট করিয়া থাকেন | পে যাহ! হক, বদরীনারায়ণের কৃপায় 
কোনরূপে এই অজানিত ভক্জানক স্থান হইতে পরিজ্রাণ পাইয়া অতি 
কষ্টে আমরা বন্ুধারা নামক তীর্ঘ সনে উপস্থিত হউলাম,কারণ পূর্বেই 
উপদেশ পাইয়াছিলাম যে, এট বন্থুধারার শীর্থবারি পাগীদগের উপর 
কখনই বর্ষে না, এই নিমিত্ত অধিকাংশ যাত্রীই প্রথমে আ্রীকেদার- 
স্বামী ও শ্রীন্রীবদরীনাপ স্বামীজাউকে দর্শনপৃ্বক নিষ্পাপ শরীরে এই 
তর্থখারিভে অন করিনা থাকেন, যে পদ্দত পুষ্ট হইতে এই বন্থধারার 
ভীর্ঘবারি নিঃস্থত হইতেছে ) প্রবাদ এইরূপ, তথায় কুবেরের ভাগার 
আছে, আর উহার পশ্চিমধিকস্থিত পাহাড়টা গঞ্চমান নামে খ্যাত 
হইয়াছে। ' 
এখান হইতে*আরও 'কতক গুল চটি পার হইলেই মধ্যপথে 
ভাটোনি নামক চটিতে ভগবান আদবদরীনাথের দর্শন পাইবেন। এই 
আদবদরীনাথের মন্দিরা, পথের কিনারায় এবং চটিটার সংলগ্ন থাকার 
কোন ঘাত্রীকে কখন কোনরূপ ক্লেশভোগ করিতে হয় না। সে যাহ! 
হউক, এই দেব পঞ্চদরীর অন্যতম এক বদরীনাথ বলিয়া গ্রসিন্ধ 
আছেন। হআদবদরীনাথ স্বামীর মন্দির কর্ণ গ্রধাগ তীর্থ স্তান হইতে ১১ 
মাইল দূরে অবস্থিত । প্রীহীবদরীনারায়ণের মুল শ্রীমতি অপেক্ষা এই 
আদিবদরীনাথের মুন্ডিটা অপেক্ষাকৃত বৃইৎ। দেরমুত্তির উপরের দক্ষিণ 
ইন্ত হইতে নীচের বাম হস্ত) পধ্যত্ত চারি হস্ত শত্খ-চক্র-গদা-পল্ষে 
শোভিত, দর্শনে জীবন সার্থক হইবে। এই আদবদরীর মন্দিরের আশে" 
পাশে অনেকগুলি দেবালয় আছে, তন্মধ্যে জানকীদেবী, হনুমান, 


২২৮ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 


গরুড়, অন্পূর্ণাদেবী ও মহিষমদ্দিনীদেবীর প্রতিমুত্তি দর্শন করিলে 
ভক্তির উদ্রেক হইতে থাকে । আমাদের ইচ্ছা না থাকিলেও ভাগ্য ক্রমে 
এই আদবদরীনাথের দর্শন লাভ হুইল, কারণ বহু দিবসাবধি প্রবাদে 
থাকিয়! এত ক্লান্ত হইয়াছিলাম যে, কোন প্রকারে একটা রেলস্টেশনে 
পৌছিতে পারিলেই বাটা প্রত্যাগমনপূর্কক্ষ যেন নবজীবন প্রাপ্ত হহ। 
মনে মনে বিরক্ত হইয়াও অগত্যা বাধা হইয়া হতাশপ্রাণে চটির পর 
চটিগুলি আতক্রম করিতে লাগিলাম। এক-একটি 'চটি ২৩ ক্রোশ 
দুর অতিক্রম কারতোছ, এমন সময়ে কুণীরা একত্রে উচ্চৈঃস্বারে বলিল, 

শ্বাবুজি ! আব উতলা হহবেন না, এইবার রামনগরের নৃতন সবুর 
পাইয়াছি, এই নরুক ধরিয়া আমরা নিব্বিস্ে চৌথুটী নামক স্থানে উপ. 
শ্থিত হইব। এহ নগরের অনিদুগে যে রেলস্টেশন আছে, তথায় 
আপনাদিগকে পৌছিয়া দিয়াই আমরা পুরস্কার লইব।” তাহাদের নিকট 








এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা সকলে আনন্দে অধীর হলাম, 
অধিকন্ত দেই সমর যেন জীবনে নব কলসঞ্ধাব্র করিয়া নবোদ্ধমে 
এই অপরিচিত পথটিতে অগ্রসর হইতে লাগলান, কারণ ক্রমান্বয়ে এক 
মাসকাল এই সঞ্ল দ্বগ্গম পথ হাটিতে হাটিতে এবং অ 'নয়মিত আহারে 
এত দুর্বল হইয়াঃছলাম যে,কিরপে নির্বিদ্ে স্বজন' এর সহিত সাক্ষাৎ 
হইবে, উহাই একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়াছিল যদিও দেবদর্শন, তীথ 
সেবা এবং নৃতন নৃতন স্থানের লোকদিগের আচার-ব্যবহার দেখিয়া 
কতপ্রকার শিক্ষালাভ করিতেছিলাম, তথাপি ষে সকল অনিয়ম হই- 
তেছে, তাহার ফল শীন্বই একদিন-না-একদ্রিন ভোগ করিতে হইবে, 
ইহাই চিন্তার প্রধান কারণ হইয়াছিল, কিন্তু ভগবান বদরীনারায়ণের 
কৃপায় এবং বিশ্নেশ্বরজীউর আশীর্বাদে আমর! সকল বিদ্ হইতেই 
উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। যাহ! হউক, ন্থধীবৃন্দ আমার লেখনীর আতা? 
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পাঠ করিয়া বোধ হয়, কেহ এই দুর্গম পথে ঘাত্রা করিতে সাহম করি- 
বেন না, এই নিমিত্ত তাহাদের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা এই যে, 
তাহাদের স্থির জানা উচিত, ভক্তিসহকারে যাত্রা করিলে সেই পরম 
গুরু শ্রীন্রীবদরী ও কেদারনাথ স্বামীর কৃপায় সকল প্রকার বিশ্ব 
হইতেই উদ্ধার হইতে পারিবেন, 'সন্দেহ নাই; আরও ভাহাদের কৃপা 
বাতীত মাপনি চেষ্টা করিলেও মফলকাম হইতে পারিবেন না। উপ- 
সংহারে মামার যতটুকু জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তাহাতে এইমাত্র বলিতে 
পারি যে, ধন বল বা আপন সামর্থ বল ব্যতিরেকে যেন কখন কেহ এই 
রম তাঁথে যারা না করেন। এ তীর্থে শুভ ঘা করিবার পূর্বে সাধ্য- 
মত কিছু শীত বন্ধ স্বর্ণের বি্বপত্রও তুলসী দংগ্রহ করিবেন। 
যে রামনগরের পরিচয় পাইয়া পূর্বে বলমঞ্জর করিয়াছিলাম, সেই 
দেশের কিছু পাঁরচয় ও নগরের সৌন্দয্য দেখিবার হচ্ছা বলবতী হুইল, 
স্থতরাং সকলে পরামশ করিয়! সন্মুবস্থ এক শত্তগ্তামলা৷ পমতলভূমি 
দেখিয়া সেইদিকেই গ্রমন করিতে লাগিলাম। এইরূপে কিয়ন্ুর 
অগ্রমর হইবার পর স্থানীয় একটা বুদ্ধ লোকের সহিত আলাপ হইল, 
লোকটা অতি সদণশয়, মিষ্টভাষী ও বিজ্ঞ এবং জাতিতে গোয়ালা। 
তাহার সহিত আলাপ-পরিচয় হইয়া এদেশের অনেক তত সংগ্রহ 
করিতে লাগিলাম, আমাদিগকে বিদেশী দেখিয়া এবং এই স্থানের পরি- 
চয় জিদ্ঞায়া। করাতে, (তিনিও আগ্রহের সহিত এই দেশের পূর্ব বৃত্বান্ত 
ংক্ষেপে বলিতে লাগিলেন। অনেক কথাবার্তার পর তাহার নিকট 
উপদেশ পাইলাম যে, এই সহরটা পূর্ধে মহাবীর ধাতব বিরাট রাজার 
রাজধানী ছিল, আর যে মাঁঠের উপর দিয়া আমর! গমন করিতে- 
ছিলাম, এই স্থানে তাহার গাভী সকল থাকিত। ইহার অনতি- 
দূরে যথায় গীগুবগণ এক বংসরকাল অজ্ঞাতবাস করিবার সময় ছগ্প- 
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বেশে ছিলেন, মহ'বীর ভীমসেন যেখানে বল্লব নামে পরিচিত হইয়! 
মহাবাহু মহাপরাক্তান্ত্ বিক্কাট সেনাপতি কীচকাকে অবশীলাক্রমে বধ 
করিয়া পাণুবমণঠষা *ক্স্ান্বরূত্পণী হৌপদীকে সুখী করিয়াছিলেন, সেই 
স্থানটী৪ দেখিলাম । বৈভবন ও কামাবন ইার সপ্নিকটেহ বিরাজিত। 
এই স্থানটী অতি নির্জন ও ধমণীয়।" ইন্টার কিঞিৎ দুরে যথায় জয়দ্রথ 
গুপ্তভাবে পণঞ্চ'লী (দ্রৌপদীকে ) ভরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, 
আবার ভীমব হু ভীমসেন যগায় তাহার দর্প চূর্ণ কিয়া সেই দ্রৌপদীকে 
জরদ্রথেব কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছ্ুলেন, সেই স্থানটীও দেখিলাম । 

বারনর কাভকেব মুন্তা সংবাদ প্রচার হইলে, কুক্ুরাজ ছুষ্যোধন 
স্থযোগ বুঝিয়। স্বীয় অজ্জের মমাতাগণ সমভিব্যাভারে হহার কিছু দক্ষিণে 
বথায় সটসন্তে উপাস্থত হইয়া বিরাটপতির স্থন্দর গাভীগুলি বলপৃর্ববক 
হরণ করিতেছিলেন, এ সময় বিরাটপতি স্য়ং গন্ধনগণের সহিত যুদ্ধে 
ব্যস্ত থাকাতে ধশ্মরাজ ষুর্ধতিরের উপদেশ মত মহাধনুদ্ধব *পর্থপ যিনি 
ছল্পবেশে এখানে বৃহন্ুল। নামে পরিচিত থাঁকয। রাকুকুমাগী উত্তরাকে 
সঙ্গীতবিদ্তা শিখাইতেছিলেন, সেম্থ বৃহন্নলা শর সকল মহাবল কুরুবীর- 
গণকে একমাত্র বিরাট পুত্র উত্তরকে সঙ্গে পহয়া অনা দেষগায় তাহা- 
দ্িগকে যুদ্ধে পরাস্থ করিয়াছিলেন, সেই রূণক্ষেত . দর্শন করিলাম। 
কিন্তু হায়! কালের কি বিচিত্র গতি! সেই প্রাচান পিরাট পত্তির স্বর 
তুল্য সাধের রাজধানী, এক্ষণে সামাগ্ত নগরে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া 
হৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগিণ। এইরূপে এখানকার দ্রষ্টব্য স্থান সকল 
নয়নগোচর করিয়া মনের সুখে নির্বিষ্কে রামনগরের রেলস্টেশনে উপ- 
স্থিত হইলাম । তথা হইতে ষে রেলগাড়ীখানি বরাবর মোরাদাবাদ 
যার, দেই রেলগাড়ীতে উঠিয়া! পানাঁমৌ নামক জংশন গ্েখনে অবতরণ 
পূর্বক নৈমিযারপ্যতীথ স্থান দর্শন করিবার অন্ত তথায় যাত্র* করিলাম। 


রা 
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পামামৌ জংশন স্টেশন হইতে প্রায় ১ ক্রোশ পথ গোযানে বা 
মানুষ টানা গাড়ীর সাহাধ্যে অক্রেশে তীর্থস্থানে পৌছান যায়, তথায় 
দধিী মুনির আশ্রম আছে । * কুকুপাগুবের যুদ্ধের পর বৈষ্ণবধর্ম প্রবল 
হইলে বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারও মোক্ষধর্থমনে অধিকার 
নাই, এই দিদ্ধান্তের স্থলে পরমার্থতত্বে “মানবমাত্রেই সমাধিকার* এই 
মীমাংসা স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ এ সময় টন্দু ও স্ুর্া রাজবংশ বিলুপ্ত- 
খায় হইলে নিরাস্র় ব্রিরমাণ খ্র্ধগণ নিজ্জন নৈমিষারণ্যক্ষেত্র বাস 
করিবার উপযুক্তদস্থান স্থির করিয়া! তথাক্ন গমন করতঃ শান্ত্রালোচনায় 
কাঙ্গবাপন করিতেছিলেন । বৈষ্ণবগণ সেই সময়ে স্থৃতবংশীয় বৈষ্ণব- 
প্রধান লোমহর্ষণ নামক পণ্ডিতকে উচ্চাসন প্রদান করিয়া নৈমিষারণা- 
বাসী খ্ষধিগণকে তাহারই দ্বারা লক্ষপ্লোকপূর্ণ ভারত কথামালা শ্রবণ 
করান। মহান্মা ব্যাসদেৰ যে মহাভারতের আদর্শ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, 
সেই সণম্ব হইতে উহ। ক্রমে পরিবদ্ধিত হইয়া লোমহর্ষণ দ্বারাই লক্ষ- 
শ্নোকপূর্ণ হইয়াডিল। কথিত আছে, কলির প্রারন্তে পাগুবশ্রেষ্ঠ মহারাজ 
যুধিষ্টিরের সিংহাসন আরোহণের সঙ্গেই ভারতে সহমরণ প্রথ। প্রতিষ্িত 
হয়। বেদব্যাসের পরবর্তী জন্মেজক্স প্রভৃতি রাজগণের বিবরণ, মন্থু- 
ংহিতারু উল্লেখ, রামায়ণের ইতিহাস এবং বৌদ্ধমত, এই সময়ে মহা- 
ভারতে সন্গিবেশিত হুইয়াছে। উক্ত মহাভারতে দেখিতে পাওয়া 
যাওয়া যায় যে, বুরাস্ুর সংহার সময় দেবরাজ ইন্ত্র দেবগণসহ এখানে 
হাত্বা দধিচীর নিকট বন্ধগরনিম্্াণ কারণ, তাহার দেহস্থ অস্থি প্রার্থন! 
করিলে মুনিবর তাহাকে বলিলেন, "হে দেবরাজ ! আমি আপন অস্থি 
তোমার ছউপকারার্থে প্রদান করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কিন্তু কিছু- 
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দিনের জন্য আমায় অবসর প্রদান করিতে হইবে, এই সময়ের মধ্যে 
আমি একবার তীর্থ কল পর্যটন করিব--কারণ অগ্ভাপি আমার সকল 
তীর্থ পর্যটন শেষ হয় নাই ।” তখন-দেবরাজ বৃত্রা্ুরের সেই প্রলয়কর 
যুদ্ধের পরাভব একবার চিন্তা করিরা অতিশয় কাতর হইলেন, এবং 
বিনীতভাবে দেবধিকে লম্বোধনপুর্বক বাললেন,খধিবর ! তীর্থপর্যযটনই 
যগ্কপি আপনার এক মাত্র আপত্তি হয়, তাহা হইলে বৃথা সময় নষ্ট 
করিয়! দেবগণকে সেই অস্গুর হস্তে আর লাঞ্চিত করিবেন না, আমি 
এই স্থানে পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ সকলকে উপস্থিত করিতেছি ।” এই , 
কথা বলিয়া দেবরাজ তীর্থ সমূহকে এই স্থানে আনয়ন করিলেন । 
তদবধি দেবরাজের কূপায় নৈমিষারণ্যে সকল তীর্থ ই বিরা্জত। এহেন 
স্থানে মানবজীবন ধারণ করতঃ একবার সেবা করা কর্তব্য, কারণ 
এখানে ব্রহ্মকুণ্ড নামে একটা কুণ্ড আছে, খর কুণ্ডের জলম্পর্শ করিলে 
অন্জন্মান্তরের সকল পাপ নাশ হয়। কথিত আছে, শ্রীরামচন্ত্র রাবণ 
বধজনিত ব্রহ্ম হত্যাপাপ বশতঃ তাহার হন্তের কাল দাগ কিছুতেই 
উঠাইতে পারেন নাই, অবশেষে তিনি এই কুণ্ডে উপস্থিত হইয়া! আপন 
হম্ত প্রক্ষালন করিবামাত্র উহা একেবারে উঠিয়া যায়। তখন তিনি 
সন্তষ্টচিত্তে এই কুণ্ডের নাম পপাপহরণ” রাখিয়। বর প্রদান করিলেন যে, 
অতঃপর যে কোন মহাপাপী এই কুগ্ডে শ্নান বা গুক্*্লন করিবে, 
আমার বরপ্রভাবে তাহার সর্বপাপ মোচন হইবে। 

এই নৈমিষারণ্যে মহাবীর গরুড়, গঞ্জকচ্ছপকে লইয়া আসিয়া উহা- 
দিগকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন, যে স্থানে বসিয়া তিনি তাহাদিগকে 
ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানের চিহৃ। অগ্ভাপি এখানে বর্তমান 
আছে, আরও এই স্থান একান্ন পীঠস্থানের মধ্যে একটা প্রসিদ্ধ পীঠ 
স্থান বলিয়া খ্যাত? জগজ্জননী নলীতাদেবী নামে এই স্থানে পুরী 
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আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন। সাধ্যমতে এই দেবীর পুজা করিতে 
অবহেলা করিবেন নাঁ। ধাহারা এই নৈম্যারণ্য হইতে অযোধ্যায় 
শ্রীরামচন্জ্রের জন্ম স্থানের লীলা সকল এবং রাজধানীর শোভা দর্শন 
করিতে ইচ্ছ! করিবেন, তাহারা এই স্থান হইতে গো-শকটের সাহায্যে 
সাত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেই অযোধ্যার তীর্থ তীরে পৌছিতে 
পারিবেন ॥ আমার ভ্রমণ-কাহিনীর প্রথম খণ্ডে অধোধ্যার বিষয় 
পাঠ করিলেই সমস্ত অবগত হইবেন, এবার আমর! এখান হইতে 
অযোধ্যা নগরে না যাইয়া আউদ রহিল খণ্ড রেলযোগেই এই লাইনের 

শেষ সীমা এলাহাবাদ জংশন নামক ই, আই, রেলের একটা প্রধান 
ষ্টেশনে পৌছিযাছিলাম। 


এলাহাবাদ 


এলাহাবাঁদ অতি প্রাচীন ও বৃহৎ নগর। এখানে হিন্দু রাজ! ও 
মুসলমান বাদস্বহিগের অনেক কীত্তি দেখিবার আছে। যদিও 
আমরা সকলেই এই সহবর হইতে প্রয়াগ তীর্থের সেব। ভ্বইবার করিয়া" 
ছিলাম, তথাপি বদরীনারায়ণের পণে যে পঞ্চ গ্রয়াগ দর্শন করিয়া- 
ছিলাম, তত্সঙ্কে এলাহাবাদের সন্নিকটস্থ প্রয়াগ তীর্থের সেবা কর! 
কর্তব্য বিবেচন| করিলাম, কারণ বদরীনারায়ণের পথ হইতে বরাবর 
আমাদের কলিকাতা আসিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিধির বিপাকে যখন 
সেই প্রাচান তীর্থ এলাহাবাদেই উপস্থিত হইলাম, তখন এই সঙ্গে 
প্রয়াগ তীর্থের সেবা না করি কেন? আমার প্রথম ও দ্বিতীয়বারের 
্ররাগ ভ্রমণকাহিনী প্রথমৎ্থণ্ডে প্রকাশিত আছে, এবার তৃতীয়বারের 
কাহিনী প্রকাশিত হইতেছে । * 

এই মগরে বাদসাহীমণ্ডাই, রাণীমণ্ডাই, সাগঞ্জ, কীটগঞ্জ, মটগঞ্জ 
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গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলকে এ্রয়াগ বা ত্রিবেণী বলে। এই 
সঙ্গম স্থলে ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণ করাইয়া সাধ্যমত দান করিলে 
অধিক ফললাভ হয়। এই সঙ্গমস্থানেরর উপরিভাগে এলাহাবাদ দুর্গ 
বিরাজমান । 

রেলগাড়ী হইতে যমুনার এপার, এলাহাবাদের দৃশ্ত অতি মনোহর । 
সহরের দক্ষিণে যমুনা, পশ্চিমে, উত্তরে ও পুরে গঙ্গা বিরাজিত। 
এলাহাবাদ, আগ্রা, অযোধ্যা প্রভৃতি যুক্প্রদেশের রাজধানী । এই 
নিমিত্ত ছোটলাটের (প্রধান আড্ডা এই সহরে, ফলতঃ অফিস, আদা- 
লত সমস্তই এখানে বিগ্বমান । এখানকার প্রধান ভাষা হিন্দী, তৎপত্রে | 
উদ, তাহার পর সর্দশেষ বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত। 

এলাহাবাদের দক্ষিণ অংশে সহরের প্রধান বাজার "রাজার চকু ।” 
ইহার আশে-পাশে খুব ঘন বসতি! যতগুলি পল্লী এখানে আছে, 
তন্মধো শাহাগঞ্জ, বাদসাহী মণ্ডাই ও আতরহ্থইয়া নামক পলীতে বহু 
বাঙ্গালী বাস করিয়া থাকেন। উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ার মধ্যে প্রায় ছুই 
মাইল ব্যবধানমাত্র । এই স্থানে সহরের প্রধান স্কুল, কলেজ ও উদ্ান 
সকল শোভা পাইতেছে। পশ্চিনদিকে দেশী লোকারণের বসতি নাই, 
তথাম্ব কেবল অফিদ, আদালত, ব্যাঙ্ক প্রত্তিতেই স্থুমধ্ঘিত--আর 
প্র দিকেই সাহেবগণ বসবান করিয়া থাকেন । 

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে এই সহরের নাম ইলাহিবাস অর্থাৎ 
ঈশ্বরের আবাস ছিল; এক্ষণে এ নাম পরিবর্তিত হইয়া! হংরাজদিগের 
নিকটে এলাহাবাদ হইয়াছে। 

প্রস্াগে বুদ্ধদেব তাহার পুণ্য পদধুলি প্রদান করিয়া! তীর্থ টাকে 
পথিভ্রতর কবিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব পঞ্চ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সিদ্ধার্থ 
নামে জনসমাজে পরিচিত হইয়া *বিশ্বামিত্র” নামক এক বেদজ্ শ্রাঙ্মণের 
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টি কত রি 
নিকট প্রথম বিছ্যা শিক্ষা করিবার মময় গুরু যখন তীহাকে "অশ বলিতে 
বলিয়াছিলেন, তখন তাহার শ্রীমুখ হইতে “অনিতাঃ সর্ধসংসার স্বন্ধঃ” 
উচ্চারিত হইয়াছিল, ততপরে যখন গুরু তাহাকে “আস বলিতে শিক্ষা 
দিলেন, তখন আবার তাহার শ্রীমুখ হইতে “আত্মপরহিতঃ কার্য্যঃ» 
উচ্চারিত হইয়াছিল, পঞ্চম বর্থীয়ণবালকের মুখে এইরূপ জ্ঞানগর্ভ বচন 
শ্রবণ করিয়া গুরুকে তাহার নিকটে হার মানিতে হইয়াছিল। সিদ্ধার্থ 
যৌবনকালে নগর ভ্রঘণে বহির্গিত হইয়া! সারথি ছন্দকের নিকট উপদেশ 
পাইয়া উজ্জ্বল আলোকে তাহার কামনাময় ইন্ত্রধন্থ জন্মের মত মুছিয়া 
*ফেলিয়াছিল, অর্থাৎ সেই সময় তইতে তিণি জীবনপথে অগ্রসর হইবার 
অবসর খুজিয়াছলেন। অর্থাৎ আপন সহধর্মিণী গোপাকে ও আনন্দময় 
শুরসজাত শিশুপুত্র এবং মগলনীয় রাঙ্গয-স্থথ ধুলিমুষ্টির মত পরিত্যাগ 
করিয়া গভীর নিশীথে ধীরে ধীরে গৃহত্যাগ করিয়া সন্নযাসধন্ম গ্রহণ 
করতঃ আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হইয়া “বুদ্ধত্ব” লাভ করিয়!- 
ছিলেন। নর 
রামায়ণ ও মহাভারত সম্কলনের পরে ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রাহুর্ভাব 
হইয়াছিল। পূৰ্তশ্রেষ্ঠ হিযালয়ের চরণ প্রান্তে, নেপালের নিকটব্্ৰী 
কপিলাবস্ত নগরে থুষ্ঠজন্মের ৫৫০ বংদর পুবে ক্ষাত্রয়রাজকুলে শাক্য- 
মুনি জন্মগ্রহণ করেন । সেই মহাস্মাই বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারক । 
কথিত আছে যে, এতাদৃশ পবিত্র ধর্ম জগতে আর ক্থন প্রকাশ হয় 
নাই “বোধিসন্বস্ত পৃন্মশ্রুতেষু ধঙ্েবু!” সেই মহাত্মা বুদ্ধদেবের দশ 
আজ্ঞা অত্যন্ত সার ও নীতিগর্ভ। 


যথা) 
প্জীবুহিংসা, চুরি, পরদার গ্রহণ, মিথ্যাকথন, মদকদ্রব্য সেবন, 
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এইন্প যুক্তি করিয়া যবনদিগের শ্রেষ্ঠ হইবার মানদে তিনি ভক্তিসহ- 
কারে এই স্থানে এই শিবারাধনাপুব্বক বটবৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া 
আত্মহত্য! করেন, তাহারই ফলে পরজন্মে তিনি আকবর নামে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া যবনদ্দিগের শ্রেষ্ঠ, সম্রাটরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া 
প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। একদা এই ঘ্ত্রাট যোগবল অবলদ্বনপর্ববক 
পুর্ব বৃত্তান্ত এবং আপন অবগ্ার বিষয় সমস্ত অবগত হইলেন, তথন 
পাছে অপর কেহ তাহার মত পরজন্মে স্ববিধা করিয়া লয়, এইরূপ চিন্তা] 
করিয়া এই অক্ষয়বট ও শিবমূর্চিটা যত্তের সহিত হিন্দুদিগের প্রাচীন 
কেল্লার মধ্যে রাখিয়া তাহার চতুষ্পার্থে প্লড় নিন্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে, 
সৈম্তদিগের প্রধান আড্ডা সংস্তাপন করাইলেন। বলাবাহুল্য,এই গরাতীন 
বটবৃক্ষটা পৃ হইতে হিন্দুদিগের কেল্লার সন্নিকটে "ছল। বাদসা 
আরও ব্যবস্থা করিলেন ঘাহাতে কোনবূপে অপর কেহ এই বৃক্ষ হইতে 
পতিত হইয়া আত্মহত্যা করিতে ন! পারেন, এবং আত্মহত্যা যে কি 
মহাপাপ তাহাও সাধারণকে বিশেষরূপে উপদেশ "প্রদান করিতে লাগি, 
লেন, এইরূপে তাহার উপদেশ মত এবং সুব্যবস্থার গুণে এই বৃক্ষের 
উপর হইতে পতিত হইয়া আত্মহতা। প্রথা! অন্তহিত হহল। তাহার 
বরা্ত্বকাল হইতে এইরূপে এই পবিত্র বৃক্ষটা কেল্লার মধ্যে যানের সহিত 
বুক্ষিত হইতেছে । কালক্রমে ইংরাজ বাহাদুর এই কেন্দ্র দখল করেন, 
তাহারা এই বৃক্ষ ও শিবমুক্তির পৌরাণিক ইতিহাস অবগত হইয়া হিন্দু 
দিগের পবিত্র শিবমুর্ি ও বটবৃক্ষটাকে অগ্যাপি যত্বের সহিত রাখিয়া 
পূর্ব প্রথান্ুসারে স্থানীয় পাগ্ডাদিগের জিন্মায় রক্ষিত করিয়া ইংরাজ- 
রাজের মহিম। প্রকাশ করিতেছেন, স্তরাং কোন হিন্দু নরনারী এই 
পবিত্র বৃক্ষ ও শিবমৃ্ভিটাকে দর্শন ,করিতে ইচ্ছা করিলে পাণ্ডার| 
তাহাকে অবাধে কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া! দরশনদান করান, 
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নামে বিরাজ করিতেছেন । আলোপীদেবীর মন্দিরের চতুদ্দিকে ব্রাহ্মণ 
গণ সুমধুর স্বরে বেদ পাঠ করিয়া থাকেন, মন্দিক্নাত্যন্তরে এক বৃহৎ 
তাম্রমিংহাসনোপরি “দেবী” বিরাজমান থাকিয়। পুরী আলোকিত 
করিয়া] আছেন। 

আলোপীদেবীর মন্দিরের কিয়দুরে রাঁমঘাট ও শিখাকুণ্ ঘাট দৃষ্টি 
গোচর হয়, ইহার সন্ষিকটেই রাজ! বাসকীর ঘাট। এই ঘাটটা ভোগ- 
বতীর ঘাট নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । বাসকীর ঘাট--এই নগরের মধ্যে 
গ্রধান দর্শনীয় স্থান বলিলেও অভ্যুক্তি হয় না। “রাজা বাসকীশ* মৃত্ত 
একটা বাধ! ঘাটের উপর মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, এ মন্দিরটা 
একটা বৃহদাকার সর্পের দ্বারা বেষ্টিত আছে । 

বাসকীঘাটের নিকটেই শিবকোট দেখিতে পাইবেন কথিত 
আছে, পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীরামচন্ত্র পিতৃসত্য পালন অময়ে বনবাস কালীন 
ঘাটের উপর এই শিব প্রতিষ্া করিয়া পুজা করিয়াছিলেন । এহ লিঙ্গ- 
রাক্জকে ভক্তিসহকারে পুজা করিলে কোটি শিবপৃজায় ফললাত হয়, 
এই নিমিত্ত এই দেবের শিবকোট নাম হইয়াছে। 

ঝুশ্বী (প্রতি্িত প্রয়াগ) কন্বলা, শ্বগুর ও ভোগবতীর মধাস্থলে 
গ্রজাপতির বেদী অগ্াপি বর্তমান রহিয়াছে । এই হ;:ন দেবগণ, 
খধিগণ ও নৃপতিগরণ ভূরি ভূরি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ৬২ নিমিত্ত ইহার 
নাম প্রস্থাগ হইয়াছে। ঝুশ্বীর গঙ্গাতীরস্থ পাড়গুলি, পাহান্ডের দত 
উচ্চ, এই উন্নত পাহাড়ের উপর ঠিক্‌ গঙ্গার ধারে একটা পরম রমণীয় 
পাস্থাশ্রম আছে, সেখানে বহু সাধু; সন্ন্যাসী কৃত্রিম গুহার মধ্যে বাদ 
করিয়া থাকেন। শতাধিক সোপান অর্তিক্রম করিয়া এই আশ্রমে 
উঠিতে হয়। অতিথি কিছ! যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্য এখানে পাকা 
বাড়ী আছে। এই পবিত্র স্থানটা দেখিলেই বোধ হয়, যেন পূর্বকালে 
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ইহা বৌদ্ধ তিক্ষুকদিগের বিহার স্থান ছিল-_তাই এক্ষণে তৈষ্ণব ও 
সাধুদিগের সাধনক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। পুণাতূমি প্রয়াগ তীর্থে 
উপস্থিত হইলেই এই 'আশ্রমটা কর্তব্যবোধে দর্শন করিবেন। পাঠক- 
বর্দের প্রীতির নিমিত্ত ঝুশ্বী প্রতিষ্ঠিত প্রয়াগ তীর্থস্থানের একটা চিত্র 
প্রদত্ত হইল। 

এই স্তানের কিয্দুর উত্তর-পশ্চিমে মহধি ভরদ্বাজের আশ্রমপথে 
প্ীত্রীবেণীমীধবজীউর মন্দির বিরাজমান। মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবানের 
ীমৃণ্তি দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন চরিতার্থ করিবেন। এই বেনী- 
“মীধবজীউর নাম।মৃসারে তীর্থ-ঘাটটীর নাম বেশীঘাট হইয়াছে। 

বেণীধাটের "উপরিভাগে ষে প্রয়াগ তীর্থ বিরাজিত, যে গ্কান ঝুশ্বী 
প্রতিষ্ঠিত প্রয়াগ নামে খ্যাত ? শ্রেতাষুগে পূর্ণব্রক্ম শ্রীরামচন্্র বনবাস- 
কালীন যথায় কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই তাহার মিতা গুহক চগ্ডালের 
সহিত সাক্ষাৎ লাভ করেন, সেই স্থান্টাও পরম রমণীয় এবং তীর্থ স্থান 
বলিয়া গসিদ্ধ। * 

থে চগ্ডাল অন্পৃশ্ত বলিয়া কথিত, সেই চণ্ডালের সচিতি পূর্বর্ধ 
শ্রীরামচন্ত্রের কিন্ধপে দিত্রতা জন্নিয়াছিল, পাঠকবর্গের অবগতির 
নিমিত্ত এই স্থানে সেই গুহক চগ্ডালের কিছু পুর্ব বৃত্তান্ত সংক্ষেপে 
প্রকাশিত করিলাম । 

গুহক পূর্বজন্মে সূর্যাকুল পুরোহিত বশিষ্ঠ মুনির পুত্র ছিলেন । 
মহারাজ দশরথ মৃগয়ায় বহির্নত হইয়। অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুকে ভুলক্রমে 
মুগবোধে হত্যা করিয়া প্রায়শ্চিত্তবিধানহেতু যখন বশিষ্ঠ গৃহে গষন 
করেন, তৎকালে পুরোহিত ধশিষ্টদেব আশ্রমে না খাকার রাজা তাহার 
প্রিরপুত্র বামদেবকে সম্মুখে দর্শন করির়। ক্কতাঞ্ঈলিপুটে আস্মোপাস্ত 
মমস্ত বিবরণ প্রকাশপূর্বক করুণবচনে ভাহারই নিকট প্রায়শ্িত্ত- 
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বিধান জিজ্ঞানা করেন। বামদেৰ সমাগত রাজাকে অভার্থনা করিয়া 
তাহার ছঃখে কাতর হইয়া এই ব্রক্মবধজনিত পাঁপ হইতে উদ্ধারের অন্ত 
প্তক্তিসহকারে সঙ্কব্পূর্ববক উচ্চৈংস্বরে তিনবার তাহাকে রামনাম জপ 
করিবার বিধান প্রদান করিলেন ।” রর 

মহারাজ দশরথ পুরোহিত পুত্ব বামদেবের বিধান অনুসারে এই 
মহাপাপ হইতে উদ্ধীর কামনা করি! সন্কপপূর্বক উচ্ৈঃম্বরে তিনবার 
শরামনাম” অপ করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠদেব আশ্রমের অনতিদুরে 
অকন্মাৎ দশরথের মুখে রামনাম উচ্চারণ* শ্রবণ করিয়া আশ্চরধ্যাস্বিত , 
হইলেন এবং ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আপন আশরর্মে 
উপস্থিত হইয়াই বামদেবকে তাহার তত্ব সংগ্রহ করিতে আদেশ করি- 
লেন। আজ্ঞা প্রাপ্তে বামদেব পিতার নিকট যুক্তকরে সবিনয়ে নিবেদন 
করিলেন যে, মহারাজ দশরথ ব্রহ্ষহত্যা করি প্রায়শ্চিত্তবিধানহেতু 
আমাদের আশ্রবে উপস্থিত হন, কিন্ত আপনার, অরর্শনে তিনি আমার 
নিকট বিধান দিজ্ঞাসা করাতে আমি সঙ্করপূর্বক তিনধার উচ্চৈঃন্বরে 
রামনাম জপ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি । তজন্তই আপনি তাহার 
মুখে রামনাম শ্রবণ করিয়াছেন । 4 

বশিষ্ঠদেব, পুত্রের নিকট এইরূপ বিজ্ঞাপিত হই কোপাহিন্ত- 
কলেবরে বামদেবকে ভতপনাসহকারে বলিলেন, প্ৰক্গ€ত্যা মহা পাপ- 
ক্ষয় করিবার জন্ত তুমি যে সামান্ত ব্যবস্থা দান করিয়া, উহ! অন্পৃন্ঠ 
চস্তালের ন্যায় হইয়াছে, অতএব তৃমি অচিরাৎ চগণ্ডাল হও ।” তখন 
বামদেব হতাশপ্রাণে জুদ্ধ পিতার শ্রীচরণপ্রাত্তে পতিত হইয়! ক্রুনন 
করিতে করিতে যুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা ফরিলেন। স্নেহের পুত্তলি 
বামদেবের কাত্তর প্রার্থনার বশিষ্ঠদেব ক্কপাপরবশ হহর। এই আশীর্ববাদ 
করিলেন যে, ভ্রেতাযুগে ভগবান্‌ প্রীরামচন্ত্র অবনীতে অবতীর্ণ হইয় 
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যখন দশরথ গৃহে বিরাজ করিবেন, বালাকালে তাহার লীলার সমর 
তুমি সেই পরম ব্রন্ধ শ্রীরামচন্দ্রের মিত্র হইতে পারিবে এবং আমার 
আশীর্ববাদে সেই প্রেমময় স্্রীরামচান্দ্রের কৃপায় তাহার লীাবদানে তুমিও 
নির্বিন্লে বৈকুগ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হইবে। সেই বশিষ্ঠ পুত্র বামদেব শাপ- 
ত্র হইয়া গুহক চগ্ডালরূপে 'ধরাষ্্ আবির্ভাব হইয়! ভগবান্‌ শ্রীরাম- 
চন্দ্রের মিত্র হইয়াছিলেন। 
প্র়াগতীর্ঘ--প্রতিপদে অশ্বমেধ যজ্জের ফলদান করিযক্া থাকে । যে 
ব্যক্তি ভক্তিসহকারে শুদ্ধচিত্তে,প্রম্বাগ দর্শন, স্পর্শন বা সঙ্গমস্থলে স্নান 
“করেন, তিনি নিম্পাপী হইয়া স্থখে দ্িনাতিপাত করিতে পারেন। 
কেন না, যে স্থানে নিয়ত ব্রহ্মাদি দেবগণ, দিকৃ-দিকপালগণ, লোক- 
পালগণ, সাধ্যগণ, ব্রহ্ষধধিগণ, নাগগণ, স্থপর্ণকগণ, সিদ্ধিলগরগণ, 
অগ্দরাগণ ও শ্বয়ং ভগবান্‌ এবং প্রজাপতি অবস্থিত, সেই পবিত্র স্থানের 
মাহাত্ম্য লেখনীর দ্বার! প্রকাশ কির্ূপে হইতে পারে ? 
এই তীর্থে তিনটা আগ্নকুণ্ড আছে, তম্মধ্য দিয়া সরিদ্বর1 গঙ্গাফোগ 
প্রবাহিতা হইয়াছে, ইহাকেই খাধিগণ প্রয়্াগতীর্ঘ বলিয়া! কীর্তন করির। 
থাকেন। এই স্থানে দেব ও যজ্ঞ মৃষ্তিমান হইয়! খধষিগণের সহিত ব্রহ্মার 
উপামন1 করিতেছেন, এই নিমিত্ত প্রম্াগ ত্রিলোকপুজ্য, পুণ্যত্তমরূপে 
বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ । এই তীর্থতীরে হরিনাম সন্ধীর্ভন অ্বথব। গাত্রে গ্জ- 
মৃত্তিকা লেপন করিলে সকল পাপ মোচন হইয়া! থাকে । মমুষ্যমাত্রেই 
এই তীর্থের সেবা করা উচিত। 
এলাহাবাদের ষমুনাতীরে যে লৌহনির্ষিত দেতু আছে, উহ্থার 
শিল্পকার্ধ্য দেখিলে আশ্চর্যঃস্বিত্ব হইতে হয়। এই সেতুটা তিন ভাগে 
বিভক্ত | ইহার উপর দিয়া রেলগাঁড়ী যাতায়াত করিতেছে, মধে] মনুষ্য 
গণ এবং 'নিম্নভাগে জলযান নকল গমনাগমন করিতেছে, সুতরাং ইহার 


২৪৬ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কার্িনী 





নির্্মাণকারীর প্রশংস! করিতে ইচ্ছা হয়। বিশ্রীমবেদী--এই প্রস্তর 
নির্মিত বেদীটা নির্মাণ করিতে নীলকমল মিত্র নামক জনৈক হিন্দু 
অকাতরে কত টাকাই বায় করিয়াছেন, উহা! বর্ণনাতীত। বেদীর 
নিকটেই ধর্ণছিলস্‌ মেমোরিয়াল, ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে কি স্ুনর 
প্রণালীতে এবং কত বহু মূল্য দ্রব্য সামগ্রীতে ইহ! সজ্জিত, তন্বর্শনে 
চমতকৃত হইতে হয়। এই মেযোরিয়াল হইতে আরও কিছু দূর অগ্রসর 
হইলেই খসরু বাগ ও যুমামস্জি? দেখিতে পাইবেন । খসরু বাঘ নামক 
উদ্যানের চতুদ্দিকেই অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত আছে। কথিত 
আছে, এলাহাবাদের কেন্লী প্রস্তত হইলে পর যে সমস্ত মাল মসলা 
অবিশিষ্ট থাকে, স্রাট পুত্র খসরুর আজ্ঞাহ্ুসারে ঁ 'সবশিষ্ট মসলা- 
গুলিতে তাহার পছন্দানুষায়ী এই উগ্ভানটা প্রস্তত হইয়। তাহারই নাম 
অনুসারে এই সুন্দর কারুকার্ধ্যে শোভিত উদ্ভানটার নাম খদরুবাগ হই- 
য্াছে। এই মনোমুগ্ধকর বাগানটীতে প্রবেশ ক্রিতে হইলে মধাস্থলে 
ষে একটা প্রকাণ্ড ফটক আছে, উহ্ারই ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে 
হন্স। বাগিচার মধ্যে প্রবেশ করিলে কোনটা রাখিয়! কোনটার সৌন্দর্য্য 
দেখিব, এইরূপই মনে হইতে থাকে । এই সকল সুন্দর সুশোভিত 
কারুকাধ্য নয়নগোচর হইলে মনে হইতে থাকিবে, আম1:ধর দেশের 
লোকে যে বাদসার উপম! দেন, উহ! কেবল তাহাদের দৌ।খন পছন্দের 
নিমিত্ব। এইরূপে এখানকার তীর্থ সকলের সেবা এবং নগরের লানা- 
প্রকার শোত! দর্শন করিয়! প্রয়াগ তীর্থ স্থান হইতে আপন আলয়াভি- 
মুখে শ্বজনগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিলামএ থসরু- 
বাগের মনোমুগ্ধকর চিত্র একথানি প্রথম থণ্ডে প্রদত্ত হুইয়াছে, ধ 
চিত্রধানি দেখিলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন। 


দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত | 


১নমাতলোচ্গনা 


(সারদংগ্রহ ) 
স্থানাভীববশতঃ কয়েকথানি ভিন সকল অভিমত প্রকাশিত হইল ন|। 
বর্তমান সাহিত্যযুগের অদ্ধিতীয় সমালোচক চুঁচুড়া 
নিবাসী দেশপুজ্ স্থপ্রবীর্ণ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
মহোদয় “সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাঁহিনী সম্বন্ধে বলেন )-- 
কতকট! সখের খাতিরে, কতকটা স্থাস্থ্োর জন্য যৌবনে অনেক 
*তীর্থেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, আজ আবার বৃদ্ধ বয়সে ঘরে বসিয়া 
আগ্রহের সহিত “তীর্থ-ত্রমণ-কাহিনী* পড়িলাম । দেখিলাম, এই নৃতন 
লেখক এক নূতন পদ্থায় তাহার ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনা! করিয়াছেন। 
গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় গ্রস্থকারের খাঁটি হিন্দুত্ব সব প্রকাশ হইয়াছে। 
গ্রন্থের গুণপন1 এই যে, ইহাতে স্মমাজের ছড়াছড়ি, অলঙ্কারের ুড়া- 
হুড়ি নাই, ভাষাঁটী বেশ স্রল, ন্গিগ্ধ ও শাস্ত_-যেন বাঙ্গালীরই ঘরের 
কথা, আর গ্রস্থকারের গুণপনা এই যে, পরের মুখে ঝাল না খাইয়া 
ধমপ্রাণ হিন্দুর পবিত্র চক্ষে তীর্ঘ সম্বন্ধে মাহাত্ম্য সকল খু'টিনাটী কথা 
কহিয়া সাধারণের অস্ত্রের বহু তত্বই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। এই 
গ্রন্থের এক থণ্ড সঙ্গে থাকিলে বিদেশ গিয়! সহচরের অভাবে কোন 
অন্থুবিধাই ভোগ করিতে হয় না) কেন না, কোন্‌ তীর্থেকি দর্শনীয় 
কি করণীয়, কোন্‌ পুজার কোন্‌ ব্য প্রয়োজনীয়, কোন্‌ স্থানের অধি- 
বাসীরা কোন্‌ িনিষকে কি নামে অভিছ্িত করে, এ সকল কথ বেশ 
নিপুণতার সহিত বিশদভাবে বোঝান হইয়াছে। 
রন্ুধা, ১ম সংখ্যা-:১২শ বর্ষ, মন ১৩১৯ সাল। 


ঝাপ 


( ২ | | 
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সচিত্র “তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী” ই।গোঞ্বিহারী ধর-প্রণীত। উত্তম 
কাপড়ে বাধান মুল্য ১২ টাকা। তীর্থ সমূহের পনেরথানি উত্তম হাফুটোন 
ছবি আছে। গ্রন্থকার বহুবার তীর্থপর্য)টন করিয়! যে সমুদয় জ্ঞানলাভ 
করিয়াছেন, তাহাই গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে । এহ গ্রন্থ পাঠে তীর্থ- 
যাত্রীবৃন্দ বিশেষ ভ্ঞানলাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । তীরে কত 
প্রকার চোর, জুয়াচোর, বদমাস ও প্রতারক আছে, ইহা পাঠে তাহ। 
জানিতে ও সাবধান হইতে পারিবেন। ইহাতে তীর্থ সমুহের বিশেষ 
বিবরণ ও কোন্‌ কোন্‌ তীর্থে কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্যের আবশ্ত ক ও দ্রষ্টব্য স্থান 
কি, তাহাদেরও বিশেষ উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান তীর্থ. 
সমূহের বিবরণী ন্ুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এতত্তি্ক প্রাচীন পুরাণ- 
কাহিনী-ভীর্থের উৎপত্তিও বিবৃত হইয়াছে। গ্রস্থকারের গ্রতিষ্ঠাকাজ্ষা 
অপেক্ষা লোকহিটতষপাবৃত্তিই সম্যক্রূপে পারস্ফুট হইতেছে, এজন্ত 
তিনি অগণ্য ধন্তবাদের পাত্র । | ১ 

মেদিনীপুর হিতৈষী, ২৫শে আযাঢ়, সন ১৩১৮ সাল। 
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শতীর্৭থ-ভ্রমণ-কাহিনী” শ্রীগোষ্ঠটবিহারী ধর-প্রণীত, ৩৫৬ নং অপার 
চিৎপুর রেড, কলিকাত| হইতে শ্রীবিপিনবিহারী ধর কর্তৃক প্রকাশিত, 
মূল্য ১২ টাকামাত্র । এই পুস্তকথানি বিলাতী বাধাই, ছাপানও অতি 
সুন্দর । অনেক তীর্থচিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত হুইজ়্াছে, তীর্থ-্রমণ- 
কাহিনী” তীর্থযাত্রীর একমাত্র সম্বলের বস্ত বলিলে অত্যু্তি হয় না, 
ভীর্থ ভ্রমণকালে তীথধাত্রীদিগকে ঠগের হাতে পড়িয়া অনেক সময়ে 
বিপদ্গরস্ত হইতে হয়, তন্লিবারণের জন্ঠ গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণয়ন 


5 ৩ ) 


করিয়া ধন্যবাঁদের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই। অনেক তীর্থের 
ইতিহাসও ইহাতে বেশ সুন্দররূপে বণিত হইয়াছে । 
স্থবর্ণবণিক, ৩র অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৭ সাল। 


চ 





জগন্ধিখ্যাত বস্থুমতী সম্পাদক বলেন ;-- 

সচিত্র *তীর্ঘ-্রমণ-কাহিনী” শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, ৩৫৬ নং 
অপার চিৎপুর রোড হইতে শ্রীবিপিনবিহারী ধর কর্তৃক প্রকাশিত। 
উত্তম কাপড়ে বাধা, মূল্য ১২ টাক1। নানা তীর্থের বহু হাফ্টোন ছবি 
ইহাতে সপ্নিবিষ্ট হইরাছে, তীর্ঘবাত্রীগণ পুস্তকথানি পাঠ করিয়া আনন্দ- 
“লীভ করিবেন । ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ সমূহের বিবরণ প্রভৃতি 
ইহাতে বিশদভাবৈ বধিত হইয়াছে । 

বন্থুমতী, হর অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৮ সাল। 

সম্পার্ক বলেন ;-- 

সচিত্র “তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনীস* শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, মূলা 
১২টাকা। কাশী, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা! ও কুরুক্ষেত্র 
প্রত্বতি অনেকগুলি পুণ্যতীর্ঘ ভ্রমণ করিয়! গোষ্টবিহারী বাৰু এই 
পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে।, 
বাহারা তীর্থ দর্শনে অভিপাধী, এতদ্বারা কেবল তাহাদের বিশেষ উপ- 
কার হইব, এমন নহে-__ধাহারা ঘরে বসিয়। পাঠ করিবেন, তাহারাও 
অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন । তীর্থের অনেক স্থানের মাহাত্মা 
অনেকে অধগত নহেন,এই পুস্তকে বিশেষ বিশেষ পুণ্যস্থানের উৎপত্তি ও 
মাহাত্ম্য সন্লিবেশিত থাকাতে ইহা ভক্তগণের পরম আদরণীয় হইয়াছে। 

জন্মভূমি, ১৫ সংখ্যা, মাঘ, সন ১৩১৮ সাল। 

্ 


1 

একমাত্র দৈনিক স্থু প্রসিদ্ধ নাঁয়ক সম্পাদক বলেন, সচিত্র “তীর্থ- 
ভ্রমণ-কাহিনী* শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, মূল্য ১২ টাকা। 

এই বইখানি খুলিলে প্রথমেই ইহার চিত্রগুলি পাঠকের দৃষ্টি আক- 
রণ করে। ইহাতে গ্রস্থকারের গ্রতিকৃতিসহ ১৫।১৬থানি পুর্ণ আকারের 
সুদৃশ্ত হাফ্টোন চিত্র আছে। চিত্রগুলি সুন্দর ! গ্রন্থের আকার ডবল 
ক্রাউন ১৬ গেজী, আড়াই শত পৃষ্ঠার অধিক । উত্তর ভারতের অনেক- 
গুলি তীর্থক্ষেত্রের বৃত্তাত্ত এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তীর্ঘক্ষেত্রে 
গমনের পথে প্রবঞ্চক ও সেতুধ। এবং তীর্ঘক্ষেত্রে পাণ্ডাগণের অত্যাচার 
হইতে আরস্ত করিয়া প্রধান ওধান তর্থ ক্ষেত্রের উৎপত্তির ' বিবরণ, 
পৃ্ধা ও দ্রেব্দশন বিধি, দেবতা ও পাগুাগণের প্রণামী এবং অন্তান্তি 
প্রাপ্য, তীর্থ যাত্রীদিগের যে সকল দ্রব্য, যে পরিমাণ পাথেয় এবং 
নিজের বাহারের জন্য যে সকল জিনিষ আবন্তক, তাহার তালিকা--এ 
সকল বিষয় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । তীর্থ ক্ষেত্রের বিবরণের 
সঙ্গে অন্যান্ত ত্রষ্টব্য স্থানেরও বিবরণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে, এমন কি 
নারীজাতিন্ন লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ও এ গ্রন্থে স্থান পাঁইয়াছে। গ্রন্থের 
ছাষা মন্দ নয়, মোটের উপর গ্রন্থথানি সুপাঠা হইয়াছে। 

নায়ক--২৪শে বৈশাখ, ৫ম বর্ষ, সন ১৩১৯ সাল। 





বিষয় পৃষ্টা 
সেতু 2 টা ১৫৭ 
তীর্থ স্থানে শ্রান্ধ ও তর্পণ বৃত্তাত্ত ... ঃ ১৬২ 
শিবতীর্থ টু ৫ ১৬৯ 
চক্রতীর্থ রঃ রং রে ১৬৯ 
গন্ধমাদন পর্বত ৮ রর 3 ১৭১ 
বেতাল বরদ তীর্থ ... 48 রা ১৭১ 
সীতাসর তীর্থ ঢ ১ ১ ১৭৩ 
বঙ্গকৃও রঃ 4 ১৭৪ 
অমৃতব্যাপীক তীর্থ... টি 2 ১৭৬ 
মন্গল তীর্থ রর রি টি ১৭৬ 
রাম তীর্থ 2 টু ন্‌ ১৭৬ 
লক্ষণ তীর্থ রঃ 5 রঃ ১৭৭ 
অগন্ত্য তীর্থ রি ৮, নি ১৭৮ 
হহৃমৎ কুণড ্ রর টা ১৭৯ 
জট! তীর্থ ১ বি 3 ১৮১ 
লক্ষ্মী তীথ ও অগ্নি তীর্থ... টি ১৮১ 
সুদর্শন চক্র তীর্থ রর 23 ১৮২ 
শঙ্খ তীর্থ টা *** ৪ ১৮২ 
মানস তীর্ঘ রঃ 2 ১৮২ 
সাধযামৃত তীর্থ রঃ 5, ১৮৩ 
গ্জা, যমুনা ও গয়! তীর্থ ১ ১৮৩ 


'্গস্কোটী তীর্থ রি রর রঃ ১৮৪ 
কোটীলিঙ্গ তীথ র ৪ রঃ ১৮৫ 





বিষয় 
বদরীকাশ্রম হিরা যাত্রা 
হরিঘার 

চণ্ডীর পাহাড় 

কন্ধল 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রদ 
হৃধিকেশ তীর্থ 


লক্মণঝোল! বা (অনস্তদেবের তপস্তা স্থান? 


পঞ্চ প্রয়াগ 

শুপুকাশী 

মহিষমদ্দিনীর দেবালয় ... 
ত্রিষুগী নারায়ণ 
শ্রীশ্রীবদরীকেদার স্বামীজীউ 
পঞ্চকেদারনাথ 
শীশ্রীতুঙ্গনাথের নিকেতন 
পঞ্চ বদ রীনারায়ণ 
শরীশ্রীবদরীকা শ্রম 
বিরহীতীর্থ 
আদিবদরীনাথ 
বিরাটপুরী 2 
নৈমিষারাণ্য 

এলাহাবাদ 

প্রয়াগ তীর্থ 


স্থচীপৈত্র 


১৯৩ 
১৯৪ 


১৯৪ 


১৯৭ 


১৯৮ 


২২৭ 


২৩১ 
২৩৩ 


২৩৪ 


চিত্রসূচী 


শপ 


ব্ষ 

মান্্াজ দে্ট্ল ষ্টেশন ... 

ান্াঙগ ডক 

মান্রাজ মাল বোঝাই ও জে্েডিঙ্গি ":. 
তাক্পোরের দেবালয 

ডাঞ্জোরের প্রধান রাস্থ। 

রিচিনাপণী সহরের মাধারণ দৃগ্ত 

ীরঙগম মন্দিরের মধুনথ দৃপ্ত 
শ্রীতীরঙ্গমনাথের আদি ও ভোগমৃঠি ... 
কাবেরী নধীর জলপ্রপাতের দৃগ্ 

মহীশুর প্রাসাদস্থ সনমুধ রাস্তার দু 
আলিম্গলতানের সমাধি স্থান 

মাদুরার প্রাচীন মন্দির সমূহের ঘৃহ্া ... 
শীরামেশ্বর ও শ্রীপ্ীামেশ্বরীর আদি ও ডেক্‌ ঢাকা মৃস্তি 
হরিঘারে মেল! সময় গঙ্গাঘাটের দৃত্ত ... 
ব্দরীকা শ্রমের উত্তর দিকন্থ গ্রবেশ দ্বার 
এলাহাবাদ কেন্লামধ্যন্থ অক্ষুয়বটের ধৃশ্ব 
ুসবী প্রতিষ্ঠিত গ্রয়াগের দৃত্ত 


১২৮ 


১৩৪ 


২৪৩ 


লক্ষিত হইয়া থাকে । এখনও যাবীধিগের মধ্যে এমন অনেক মহান. 
বকে দেখিতে পাওয়া যায়, ধাছার! তীর্থে গষন করতঃ তক্তিসহকারে 
হগাবিধি তীর্থ কাধ সম্পাদন, ভগবানের লীলাভূমি দর্শন করিয়! প্রেমে 
পুলকিত হন--অস্র বিসর্জন করিতে থাকেন, পবিত্র স্থানে বিলুষ্িত 
হইয়! জীবন সার্থক বোধ করিয়া থাকেন। আর্ধীন আবালাকাল হইতে 
তীর্থ-ভ্রমণ প্রানী, নানা তীর্থস্থান স্বচক্ষে দর্শন করির! কিঞ্চিৎ অতি- 
জ্রতালাভ করিয়াছি, সাধারণের স্থবিধার নিমিত সাধামত উচ্ছাই এই 
“তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী” ন্লামে জনসমাজে প্রকাশ ক্ধিতেছি। 
আশা করি, বাহার! তাঁর্থ-ভ্রমণ অভিলাধী, তাহারা একবার আমার বছ 
' আয়াদ ও বন্ধের এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সন্ত হইলে আমার 
সকল পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব। পরিশেষে নিবেন এই বে, "তীথ- 
ভ্রমণকাহিনী” তীর্থ মণ প্রয়্াসীদিগের প্রিয় সহচর, যাহাতে ইহ পথ- 
প্রদশকের সম্পূর্ণ সহায়তা করিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখ! 
হইগাছে। আবন্তকবোধে স্থানে স্থানে পুরাণদি নানাগ্রন্থের সাহাধা 
লইগ়াছি। ভ্রমণ-কাহিনী দ্বিতীয় ভাগেতে কলিকাতা হইতে রেল- 
যোগে ওয়ালটেয়ার, প্রহলাদপুরী, গোদাবরী, মাজাজ সহর, কাকীপুর, 
বাগাজী, জলকান্তীশ্বর, অকুণাচলম্‌, বৈপ্তেশ্বর, মায়াভরম্‌, কুন্তকোণষ্‌, 
তাঞক্রোর, ত্রিচিনাপলী সহর, জগদ্ধিধ্যাত প্রীহীরঙগমজীউর দেবালক, 
কাবেরা নদীর আদি বৃত্ধাত্ত, কিছিদ্্যাপুরী, বিরূপাক্ষ দেব, মহীশুহ- 
গাছের স্বাধীন রাজ্য ও তাহাদের প্রতিটি চামুাদেবী, যাহুর! হর, 
পেহুবন্ধে ্রীয়ামেশ্বরজী উ,আরও হরিগবার হইতে কন খণ,লক্মণঝোল, 
খবিকেশ, প্রসিদ্ধ ধাম ভীহ্ীকেদারেশ্বর ও প্রহীবঘরীকাশ্রন; আরও 
লে তীঁথে কিরূপ ভ্রয্যের আব্তক, উপয়োক বিষনগুলি এবং ভীর্থে 
হাতি সমূহ লগ বাঙলা ভাবার হুচাকদণে সনজিবেশিত হইাছে। 


শি 





আত্মক্ষাহিলী 


পৃছনীয় আদিত্যদেবের, আদিতা-ছদয় নক মহা তো মন, জগ 
করিয়া শুতে “তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাছিনী” নামক এই কত প্রস্থখানি 
রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, কেন না নিশ্যকাল এই যন্ত্র, জপ করিলে 
অক্ষয় মন্ুললাত হইয়া! থাকে । ইহা সকল মঙ্গলের মঙ্গল এবং সর্ঝাপাপ 
বিনাশক, এমন কি ইহা! দ্বা্বী সকল দৃশ্চিন্ত1 দুরীতৃত এবং পরমাস় 
বন্ধিত হইয়া থাকে । যেব্যক্কি মৃত্ামুখে পতিত, জরাদি রোগগ্রন্ত, 
চৌরাদি ভয়েঞ্ভিভৃত, কাস্থারে নিপতিত, সে ব্যক্কি বদি ভক্তিভাবে 
এই উদয়শীল ও রশ্মিমান্‌ হুর্ধযদেবের অর্ডনাপূর্বক কোন কর্মে নিযুক্ত 
হয়, তাহা হইলে কখনই তাহাকে নিক্ষল বা অবসয় হইতে হব না। 
থে দেব সুরাহ্থরের নমস্ত ও তৃবনের অধীশ্বর, বিনি সর্বদেবমন্ধ ও 
তেজস্বী, যিনি নিজ রশ্শি দ্বারা সমস্ত বন্ত উদ্ভাবন ও স্থরান্থরকে পালন 
করিয়া থাকেন, ধিনি ব্রক্ধা, বিজু, শিব, স্বল্প ও প্রজাপতি, বিনি 
মহেশ, কুবের, কাল, যম, চক্র ও সমুদ্র নামে অভিছিত, যে দেব জন- 
সমাজে পিতৃ, বন্ধু ও সাধ্যগণ নামে পরিচিত, িনি মরুত, বায়ু, বহ্কি, 
প্রজা প্রাণ ও খ্বতুকর্তা, যিনি আদিত্য, সবিতা, গা, পৃষা ও গভস্ভি- 
মান? যিনি তিমিরারি, বিশ্বকর্মা, মার্তও ও অংগুমান, ধিনি তপন, 
অহস্কর ও রবি। যেদেব অদিতি পুত্র নামে পরিচিত হই! পৃজা 
গ্রহণ করেন, যিনি শঙ্খ ও তিমিরনাশন, যিনি বোমনাথ, বেদ এবং 
প্রতিপান্, যিনি স্বপথে শীত্বগামী, কবি, বিশ্ব, রক্ত ও সর্বকষার্য্ের 
ঘেতু, ঝিনি নক্ষত্র, গ্রহ ও তারাগণের অধিপতি ও বিশ্বভাবন, ধিনি 
তেজস্বী ও দ্বাদশায্মা, যিনি জ্যোতিঃস্বন্ূপ ও দিনাধিপতি যিনি জ্ঞান 





নি আত্মকাহিনী 








ও অজ্ঞানের প্রকাশক, ধিনি ভূতগণের নিদ্রাবস্থায়ও জাগরিত আছেন, 
ধিনি কিরণ বিকীর্ণ করিয়া লৌকপালন, লোকসস্তাপন ও শোষণ 
বর্ষণাদি ক্রিয়া করিয়া থাকেন । যে পরম পুরুষ যজ্ঞের দেবতা, সংসারে 
প্রাণীদিগের যে সমস্ত কান্্য আছে, যিনি সেই পমুদায়ের যোজন কর্তা, 
আমি সেই প্রধান পুরুষ সর্বগুণের আধার করুণাময় হুর্য্যদেবের অঙ্চনা- 
সহকারে এই শ্ুভকর্ে নিষুক্ত হইলাম । 


জ্ঞান, অর্থ ও শক্তি। 
এই তিনে হয় মুক্তি ॥ 


এই তিন লইয়া মানবের উন্নতি, মানব চিরদিনই ত্রিতত্বের উপা- 
সক। প্রমাণস্বূপ দেখুন-_বিগ্ভার অধিশ্বরী নারী, ধনের অধিশ্বী 
নারী, শক্তির অধিশ্বরী নারী, স্থৃতরাং এই নারীরত্ব বিরূপ হইলে সকল 
কন্মই পণ্ড হয়? অর্থাৎ সরস্বতী, লক্ষ্মী ও ছুর্গা-_এই ভ্রিশক্তিরূপিণী 
জগত্ডননীর কৃপা ব্যতীত কেহ কখন কোন কর্ম সম্প্ন করিতে সক্ষম 
হন না। এই জন্ত এই নারীত্রয় সর্বত্রই পৃজিতা--মাদি, এই তিন শক্তি 

হইতে ক্রমে তেত্রিশ কোটিতে পরিণত হইয়াছে। 
আমার বিগ্তা নাই, বুদ্ধি নাই, যশ নাই, কীহ্ি নাই, কৃতি পাই-_ 
আছে কেবল ধর রাঙ্গা চরণ তরসামাত্র । দাও মা! জদঃ বল দাও। 
অধীন কেবল তোমার বলে বলীয়ান হইয়া এই মহতী কর্শে প্রবৃত্ত হই- 
যানে, ভক্তিভবে তাই বারস্বার তোমায় ডাকি মা। কৃপা করি--হৃগয়ে 
বল, মনে প্রফুল্লতা, আত্মায় আনন্দ দাও, যেন তোমার কৃপায় ও শীতল 
পদশ্ছায়ার শ্লিগ্ককরী শান্তিতে এই মহতীত্রত উদ্ভাপন করিতে সক্ষম 
হুই। 45 
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